82.0%. 58$.2. 


 ধর্মতভূ । 


অনুশীলন । 


শ্রীবহিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
প্রনীত। 


কলিকাতা 
 আ্রীউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
€নং প্রতাপ চাটুর্ধ্যের লেন। 


মিতা 


১২৯৫। 


কলিকাতা 
হেরাঁলড প্রিটিং শলার্কস, 
ট্রহীরালাল ঢোল কর্তৃক মুদ্রিত। 


সুচিপত্র | 


বিষয়। 
প্রথম অধ্যায় ।--ছুঃখ কি? 
দ্বিতীয় অধ্যায় ।--হৃথ কি ? 
তৃতীয় অধ্যায় ।--ধর্ কি ? 
. চতুর্থ অধ্যায় ।_-মনুষ্যত্ব কি? 
পঞ্চম অধ্যায় ।-_অনুশীলন। . 


০ 
বিষয় । 
চতুর্দশ অধ্যায়।-_ভক্তি। 
ভগবদগীতা-_কর্ধ। 
পঞ্চদশ অধ্যায়।-_ভক্তি। 
ভগবদগীতা-_জ্ঞান। 


... ষোড়শ অধ্যায় ।--ভক্তি 


ভগ্ঘবদগীতা-_সন্গযাস | 

. সপ্তদশ অধ্যায় ।--ভক্তি। 
ধ্যান বিজ্ঞানাদি। 

অষ্টাদশ অধ্যায়।__উনি। 


১৭৫ 


১৮৫ 


১৮োশ 


১০১ 


৪৮:/0:%/ ৫ বা 


শুদ্ধিপত্র। 


অশুদ্ধ 
ধনোপজ্জন 
ধ্্োপার্জনের 
উপযোগী 
ব্রাঙ্গচধ্য 
করিলে ? 
মনুঘ্য 
স্র্তির 
উদ্ভৃত 
উচ্ছে 
ককুরণে 

ঞঁ 


পুতিগন্ধ 
পরিন্ফ,ট 
স্করিত 
সুবাসা 
পারে। 
সন্বদ্ধে 
আয্ম* 

এ সকন্গ ত 


শুদ্ধ 


ধনোপার্জন 
ধনোপার্জনের 
উপযোগী 
ব্রহ্মচধ্য 
করিলে । 
মন্ব্য 
স্কত্তির 
উদ্ভূত 
উচ্ছ্দে 
স্করণে 
এ ক 
পুতিগন্ধ 
পরিস্ফ,ট 
ক্করিত 
ক্স 
পারে £ 
সন্বথে 
আয়ুঃ 
এ সকল 


পৃষ্ঠা পংক্তি 


৯১. 


১২. 
৯৭ 


১৭ 
১৮ 


ক 


১১. 


১৮ 
৯৭ 
১৩ 
০ 


১৮ 
০ 


রে 


অশুদ্ধ 


শৈতাধিক্য 
যুধিষিযব 
ব্যাকুল 
প্রচুর 
1)01015 
গুলির 
জ্ৰনার্জজনন 
ঈশ্বরোপসনা 
পুরাণেতিহাস 
পৃরাণেতিহাসের 
পুরুষ 
অধিকারিনী 
ইহার 
গ্রনালীর 
ফেলির! 
বলিল! 
করিয়াছেন; 
বিশেষ 
পরিস্ফ,ট 
অংশ। 
নিগুণ 
নিধিধ্যাসন 
কিছু 


শুদ্ধী 


শৈত্যাধিক্য 
ধিষ্টির 

ব্যাকুল 

প্রচুর 

[10107 

গুলি 

জ্ঞানার্জনী 

ঈশ্বরোপাসন্! 

পুরাণেতিহাস 

পুরাণেতিহাদের 


বলিয়া” 
করিয়াছেন £ 
বিশ্লেষ 
পরিস্ফট 
অংশ £ 
নিগুণ 
নিদিধ্যামন 
কিছু 


পৃষ্ঠা পংক্তি 
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অশুদ্ধ 
পারিব 
করে না, 
প্রকৃতির 
অন্যৎ 
স্বরিত 
সৌন্দধ্যার 
উদ্ধৃত 
স্করিত 
প্রন্ষ,রণ 


উদ্ধত 
লৌগাক্ষিক 
বিদ্যাণমৃয়িতা 
ষে 

ক্কুরিত 
ধম্মকে 
প্রকার; 

01 

টেলর 


€:251018 


শুদ্ধ 

পারিবে 
করে না। 
প্রকৃতির 
অন্য। 
স্ক'রিত 
সৌন্দধ্যের 
উদ্ভৃত 
স্ক'রিত 
প্রক্ষ রণ 
বৃত্তির 
উদ্ধৃত 
লোশাক্ষি 
বিদ্যানশুয়িতা 
ষে 
স্করিত 
ধন্মকে 
প্রকার। 

(01 
টৈলর 


1025010 


পৃষ্ঠা পৎক্তি 


১৮০ ৫ 
2 ১৬ 
রব ১৭ 

১৮৬ ৫ 

০৫ ১৭ 

২১৩ ৮৫ 

২.০ ৭ 

২৩ সিএ 

২২৯ ১১ 

২৩* ১৪ 

২৩৫ ১৭ 

২৩৬৫ 

২৩৬ ঙ 

২৪৫ ১৪ 

২৪৬ ১৪ 

২৫১ ৪ 

২৬৪ ১৪ 

২৬৮ ১০ 

২৬৯ ৬ 

৭৪ ৭ 

ইন 

২৯ চু 


// 
24. 
৭ -০ 
8. 


5855 


15 


অশুদ্ধ 


91৩৮শশা৪ছ। 
তদ্ধদ্ধয় 
গচ্ছত্তা 
উন্নতিকর 
ম্যর্সিত 
বুঝিলে [ 
প্রহনাদ ? 
ধন 

কিন্ত 
মামিচ্ছাপ্ত,ং 
পরমার্থিক 
পরাভন্তৎ 
স্তুতি 
পৃতিবীতে 
সম্পর্ক 
জন্মিতেছে 
করে 

উন্নতি 
অধিষ্টেয় 
ঈশ্বরোদিষ্ট ; 
সমালোচনা 
অঙ্গারা 
পুজাঙ্ক 


শুদ্ধা 


5618০ 
তদ্দ্ধয় 
গচ্ছত্ত্য 
উন্নতিকর 
ময্যর্পিত 
বুঝিলে £ 
প্রহ্লাদ! 
ধন্মে 
শিষ্য । কিন্ত 
মামিচ্ছাণ্ড,ং 
পারমার্থিক 
পরাভক্তিং 
স্তৃতি 
পৃথিবীতে” 
জম্পর্ক 
জন্মিতেছে 
কর 
উন্নতি 


 অনুষ্টেষ 


ঈশ্বরোদিন্ট, 
সমালোচনায় 
আমরা 
পুজাহ্‌ 


1 


বিলি অধ্যায়।--দয়া। রি 
'অপ্তবিংশতিতম অধ্যায় 1 চিতরঞ্জিণীবাতি [ 
অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায় 1--উপসংহার | 
ক্োড়পত্র। ক। 


ক্রোড়পত্র । ধ। 
ক্রোড়পত্র । গ্‌। 


প্রোডপর । বিঃ 


৩২৬ 
৩২৯ 
৩৩২ 

৩৪৮ 
৩৫৬ 


ভূমিক!। 


গ্রন্থের ভূমিকায় ঘে সকল কথা। বলিবার প্রয়োজ: 

'ইয়! থাকে, তাহা সকলই আমি গ্রন্থের মধ্যে বলিয়াছি। 
হারা.কেবল ভূমিকা দেখিয়াই পুস্তক পাঠ করা না কর 
করেন, তাহাদিগের এই গ্রন্থ পাঠ করার সম্তাবন; 

এজন্য ভুমিকায় আমার অধিক কথা বলিবার 
উস্বাই। 

বিশেষ, গ্রন্থের প্রথম দশ অধ্যায়ই একপ্রকার 
মাত্র। * আমার কথিত অন্ুশীলনতত্বের প্রধান কথা 
যাহা, তাহা একাদশ অধ্যায়ে আছে। অন্য ভূমিকায় 
কোন ফুল নাই। 

এই দশ অধ্যায় নীরস, এবং মধ্যে মধ্যে হুরহ, এই 
দোষ স্বীকার করাই আমার এই ভূমিকার উদ্দেশ্ঠ । 
সপ্তম অধ্যায় বিশেষতঃ নীরস ও দুর । শ্রেণীবিশেষের 
প্লাঠরু, অপ্তম অধ্যায় পরিত্যাগ করিতে পারেন। 

প্রধানত শিক্ষাপ্রাপ্ত পাঠকদিগের জন্যই এই গ্রন্থ 
'লিখিত হইয়াছে, এজন্য সকল কথা সকল স্থানে বিশদ 


9/৩ 


দা বুঝান যায় নাই 
গাজি ও সংস্কতের অনুবাদ দেওয়া যায় নাই। 





ধরটি ঠিক কারী ২ ২ 
“পৃষ্ঠা নিয় হইতে প্রি জাচে এ 

" বোধ করি জগতে এমন কোন পাঠক, মা 

উহার কোন অর্থ করিতে পারেন। কিন্ত বি 

স্থানে বিশ্লেষ পড়িলে অর্থবোধ হইবে। বাঙ্গালা গ্রন্থের 

ুদ্রাঙ্কন ভ্রমশূন্য কর! যায়, দেশীয় মুদ্রাযস্ত্রের দে সময় 


আজিও হব নাই। হতরাং পাঠক আমাকে মার্জনা 
করিবেন। 





অনুশীলন | 


প্রথম অধ্যায় ।-ছুঃখকি? 


গুরু । কাচস্পতি মহাশয়ের সম্বাদ কি? তার পীড়া 
কি সারিয়াছে ? 

শিষ্য । তিনি ত কাশী গেলেন। 

গুরু । কবে আসিবেন £ 

শিষ্য। আর আমিবেন না। একবারে দেশত্যাগী 


হইলেন 1 

গুরু । কেন? 

শিষ্য । কি তুখে আর থাকিবেন ৪ 

গুকু। ছুঃখকি£ 

শিষ্য । সবই ছুঃখ--ছৃতখের বাকি বিঃ. "নাকে 
বলিতে শুনিয়াছি ধর্মেই সুখ । কিন্ত বাঁচম্পূত মহাশয় 
পরম ধার্মিক" ব্যক্তি, ইহা সর্দবাদিসন্মত। অথচ 


ই অনুশীলন । 


তাহার মত ছুঃখীও আর কেহ নাই, ইহাঁও সর্ববাদি- 
সম্মত । 

গুরু। হঞ্ধ তীর কোন দুঃখ নাই, নয় তিনি ধার্িক 
নন। 

শিষ্য । তীর কোন দুঃখ নাই £ সেকি কথা? তিনি 
চিরদরিদ্র, অন্ন চলে না । তার পর এই কঠিন রোগে ক্রি, 
আবার গৃহদাহ হইয়া গেল। আবার ছুঃখ কাহাকে 
বলে? 

গুকু। তিনি ধার্মিক নহেন। 

শিষ্য। সেকি? আপনি কি বলেন, যে এই দারিদ্র্য, 
গৃহদাহ, রোগ এ সকলই অধর্মের ফল ? 

গুরু । ক্পাবলি। 

শিষ্য । পুর্বজন্মের £ 

গুরু । পূর্বজন্মের কথায় কাজ কি? ইহজন্মের 
অধর্ম্বের ফল। 

শিষ্য । আপনি কি ইহাও মানেন যে এ জন্মে আগসসি 
অধন্দ্ম করিয়াছি বলিয়া! আমার রোগ হয় £ 

গুকু। আমিও মানি, তুমিও মান। তুমি কি মা 
যে হিম লাগাইলে জদ্দি হয়, কি“গুরুভোজন ক. 
জীর্ণ হয় £ 


ছঃখ কি? ৩ 


শিষ্য । হিম লাগান কি অধর্খ্র ? 

গুরু । অন্ত ধর্মের মত একটা শারীরিক ধশ্ব আছে। 
হিম লাগান তাহার বিরোধী) এই জন্য হিম লাগান অধর্ম্ম। 

শিষ্য । এখানে অধন্ম মানে 10501600 ? 

গুরু । বাহ শারীরিক নিষ়মবিরুদ্ধ তাহা শীরীরিক 
অধন্ম। 

শিষ্য । ধর্ম্মাধন্প কি স্বাভাবিক নিয়মানুবস্তিতা আর 
নিয়মাতিক্রম ? 

গুরু । ধর্্রীধর্মী অত সহজে বুঝিবার কথা নহে। 
তাহা. হইলে ধর্মতন্ত বৈজ্ঞানিকের “হাতে রাখিলেই 
চাঁলত। তবে হিম লাগান সন্ধে অতটুকু বলিলেহ 
চলিতে পারে। 

শিষ্য। তাই না হয় হইল। বাঁচম্পতির দারিদ্র্য 
ছুঃখ কোন্‌ পাপের ফল? 

গুরু । দারিদ্র্য ছুঃখটা আগে ভাল করিয়া বুঝা 
বাউক। ছুঃখটা কি? 

[শিষ্য। খাইতে পায় না। 

ক । বাচম্পতির সে ছুঃখ হয় নাই, ইহা নিশ্চিত। 

সিনা, বাচস্পতি খাইতে না পাইলে এত দিন মরিয়া 
যাইত । 


৪ অন্নশীলন । 


শিষ্য । মনে ককন জপবিবাঁবে বুকড়ি চালেব ভাত 
আব কাচকল। ভাতে খাষ। 

শুক । তাহা যদি শবীব পোষণ ও বক্ষাব পক্ষে যথেষ্ট 
না হয়, তবে দুঃখ বটে । কিন্য ঘদি শবীব বক্ষা। ও পুষ্টিব 
পক্ষে উহা যথেষ্ট হয, তবে তাহান অধিক না হইলে 
দুঃখ বোধ কৰা, ধান্সিকেব লক্ষণ নহে, পেটকেব লঙ্গণ। 
পেটুক অধার্ম্মিক। 

শিষ্য । ছেড়! কাপড় পবে। 

গুক। বস্মে লজ্জা নিবাৰণ হইলেই ধাম্মিকের পক্ষে 
যথেষ্ট । শীতকালে শীত নিবাবণও চাই । তাহা মোট 
কম্বলেও হয । তাহা বাচম্পতিব জুটে নাকি? 

শিষ্য । জুটিতে পাবে। কিন্ত তাহাবা আপনাবা জল 
তুলে, বাসন মাজে, ঘব ঝট দেষ। 

*টক। শাঁবীবিক পবিশ্রম ঈশ্ববেব নিষম। ষে 
তাহাতে অনিচ্ছুক, সে অধান্মিক।) আমি এমন 
বলিতেছি না, যে ধনে কোন প্রযৌজন নাই । অআখবা 
যে ধনোপাজ্জঞনে যত্ববান সে তধার্থ্িক। ববৎ ছে 
সমাজে থাকিযা ধনোপর্ঞনে যথাবিহিত যত্বু না করে, 
তাহাকে অধার্্িক বলি। আমাৰ ঝলিবার উদেশট 
এই যে ষচরাচর যাহারা আপনাদিগকে দারিদ্র্যপীড়িত 


ছুঃখ কফি? ৫ 


মনে করে, তাহাদিগের নিজের কুশিক্ষা এবখ কুবাসনা-" 
অর্থাৎ অধন্মে সংস্কার, তাহাদিগের কষ্টের কাঁরণ। 
অনুচিত ভোগলালস1 অনেকের ছুঃখের কারণ! 

শিষ্য । পৃথিবীতে কি এমন কেহ নাই যাহাদের পক্ষে 
দারিদ্র্য যথার্থ ছুঃখ ? 

গুক॥। অনেক কোটি কোটি'। যাহারা শরীর রক্ষার 
উপযোগী অন্নবন্ত্র পায় না--আশ্রয় পায় না-_তাহারা 
যথার্থ দরিদ্র। তাহাদের দারিদ্র্য দুঃখ বটে ! 

শিষ্য। এ দারিদ্র্যও কি তাহাদের ইহজন্মকুত 
অধন্মের ভোগ ? 

গুরু । অবশ্ঠ। 

শিষ্য । কোন্‌ অধর্ম্বের ভোগ দারিজ্য £ 
আশ্রয়াদির প্রয়োজনীয় যাহা, তাহার সংগ্রহের উপযোনী 
আমাদের কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক শক্তি আছে । 
যাহারা তাহার সম্যক অনুশীলন করে নাইবা সম্যক 
পরিচালন! করে না, তাহারাই দরিদ্র। 

শিষ্য । তবে, বুঝিতেছি, আপনার মতে আমাদিগের 
সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি অনুশীলন ও পরি- 
চালনাই ধর্ম, ও তাহার অভাবই অধন্মম। 


৬ অনুশীলন | 


গুরু । ধর্দতত্ব সর্াপেক্ষা গুরুতর তত্ব, তাহা এত 
অল্প কথায় সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু মনে কর যদি তাই 
বলা যায় £ | 

শিষ্য । এ যেবি্লাতী 709০6011901 01010 ! 

গুরু। 0০918:০ বিলাতী জিনিষ নহে। ইহা! হিন্দৃ- 
ধর্মের সারাংশ । 

শিষ্য । সেকি কথাঠ 081087০ শন্দের একটা 
প্রতিশর্ষও আমাদের দেশীর কোন ভাবায় নাই। 

গুরু । আমর! কথা খুঁজিযা! মরি, আসল জিনিষটা 
খুঁজি না, তাই আমাদের এমন দশা । দ্বিজবর্ণের চতু- 
রাশ্রম কি মনে কর £ 

শিষ্য | ১৮96০00 ০1 0016070 2 

গুরু । এমন, যে তোমার 190০৬ 4514919 প্রভৃতি 
বক্লাতী অনুশীলনবাদিদিগের বুঝিবার সাধ্য আছে কিন! 
সন্দেহ। সধবার পতিদেবতার উপাঁসনায়, বিধবার 
ত্রাঙ্গচর্ধ্ে, সমস্ত ব্রত নিয়মে, তান্তিক অনুষ্ঠানে, ধোগে, 
এই অন্ুশীলনতত্ব অন্তনিহিত। যদি এই তত্ব কখন 
তোমাকে বুঝাইতে পারি, তবে তুমি দেখিবে ষে 
শ্রীমন্তগবগীতায় যে পরম পহিত্র অনুত্তময় ধর্ম কথিত 
হইয়াছে, তাহা এই অনুশীলন তত্বের উপর গঠিত । 


ছুঃখ কি? ৭ 


শিষ্া। আপনার কথা শুনিয়া আপনার নিকট 
অনুশীলনতত্ব কিছু শুনিতে ইচ্ছ! করিতেছি । কিন্ত আমি 
ঘত দর বুঝি, পাশ্চাত্য অনুশীলনতত্ব ত নাস্তিকের মত। 
এমন কি, নিরীশ্র কোমত-ধর্্ম অনুশীলনের অনুষ্ঠান 
পদ্ধতি মাত্র বলিয়াই বৌধ হয়। 

গুরু 1? এ কথা অতি ধখার্থ। বিলাতী অনুশীলনত্ত 
নিরীশ্বর, এইজন্য উহা! অসম্পূর্ণ ও অপরিণত অথবা 
উহ? অসম্পূর্ণ বা অপরিণত বলিয়াই নিরীশ্বর,_-ঠিক 
সেটা বুঝি না। কিন্ত হিন্দুরা পরম ভক্ত; তাহাদিগের 
অনুশীলন তত্ব জগদীশ্বর পাদপদ্ধেই সমগ্লিত। 

গ্লিষ্য। কেন না, উদ্দেশ্য মুক্তি । বিলাততী অনু- 
শীলন্তত্বের উদ্দেশ্য হখ। এই কথাকি ঠিক? 

গুরু । সুখ ও মুক্তি, পৃথক বলিয়া বিবেচনা করা 
উচিতকি না? যুক্তি কি সুখ নয় ? 

শিষ্য । প্রথমতঃ, মুক্তি হখ নয়__গুখছুঃখ মাত্রেরই 
অভাব। দ্বিতীয়তঃ, মুক্তি যদিও সুখ বিশেষ বলেনঃ 
তথাপি সুখমাত্র মুক্তি নয়। আমি ছুইটা মিঠাই খাইলে 
সুখী হই, আমার কি ত্বাহাতে মুক্তি লাভ হয়? 

গুরু। তুমি বড় ৫গালযোগের কথা আনিয়া ফেলিলে। 
হু এবং মুক্তি, এই দুইটা কথা আগে বুঝিতে হইবে, 


৮ অহনশীলগন 


নহিলে অনগুশীলনতত্ব বুঝা যাইবে না । আজ আর সময় 
নাই-_আইস, একটু ফুলগাছে জল দিই, সন্ধ্যা হইল। 
কাল সে প্রসঙ্গ আরস্ত কর! যাইবে। 


দ্বিতীয় অধ্যায় ।-স্থখ কি ? 


শিষ্য । কাল আপনার কথায় এই পাইলাম থে 
আমাদের শারীরিক ও মানমিক শক্তি সকলের জম্যক্‌ 
অনুশীলনের অভাবই আমাদের ছুঃখের কারণ । বটে ? 

গুরু । তারপর? 

শিষ্য। বলিয়াছি যে বাঁচম্পতির নির্ধাসনের একটি 
কারণ এই যে, উহার ঘর পুড়িয়া গিয়াছে । আগুণ কাহার 
দোষে কি প্রকারে লাগিল, তাহা! কেহ বলিতেধ্পারে না 
কিন্ত বাচম্পতির নিজ দোষে নহে, ইহা এক প্রকার 
নিশ্চিত । তাহার কোন্‌ অনুশীলনের অভাবে গৃহ দগ্ধ 
হইল? 

গুরু । অনুশীলন তত্বট। না বুঝিয়াই আগে হইতে 
কি প্রকারে সে কৃথা ধুঝিবে £ হুখছ্রঃখ মানসিক অবম্থ! 
মাত্র_সুখহুঃখের কোন বাহিক অস্তিত্ব নাই । মানসিক 


১০ অনুশীলন । 


অবস্থ! মাত্রেই যে সম্পূর্ণরূপে অনুশীলনের অধীন তাহা 
তুমি স্বীকার করিবে । এবং ইহাঁও বুঝিতে পারিবে, দে 
মানসিক শক্তি সকলের যথাবিহিত্র অনুশীলন হইলে 
গৃহদাহ আর ছুঃখ বলিয়া বোধ হইবে না। 

শিষ্য। অর্থাৎ বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে হইবে না। 
কি ভয়ানক ! 

খর | সচরাচর যাহাঁকে বৈরাগ্য বলে, তাহা ভয়ানক 
ব্যাপার হইলে হইতে পারে। কিন্তু তাহার কথা! 
হইতেছে কি? 

শিষ্য । হইতেছে বৈ কি? হিন্দধর্ের টান সেই 
দিকে । সাংখ্যকার বলেন, তিন প্রকার ছঃখের অত্যন্ত 
নিরতি পরমপুকুষার্থ। তার পর আর এক স্থানে বলেন, 
যে সুখ এত অস্গস যে তাহাও দুঃখ পক্ষে নিক্ষেপ করিবে। 
অর্থাৎ সুখ দুঃখ সব ত্যাগ করিয়া, জড়পিণ্ডে পরিণত 
হও । আপনার শীতোক্ত ধন্মও তাই বলেন । শীতোষঃ 
হুখদুঃখাদিপ্ন্্ সকল তুল্য জ্ঞান করিবে। যদি হখে সুখী 
না হইবে-তবে জীবনে কাজ কি? যদি ধর্মের উদ্দেশ্য 
গৃধ পরিত্যাম, তবে আমি সে ধর্ম চাই না। এবং ভানু- 
শীলন তত্তের উদ্দেশ্য ষদি ঈদুশ ধর্মই, হয়, তবে আমি 
অনুশীলনতন্ব শুনিতে চাই না। 


সখকি? ১১ 


গুরু । অত রাগের কথা কিছু নাই--আমার এই 
অনুশীলনতন্বে তোমার ছুইটা! মিঠাই খাএয়ার পক্ষে 
কোন আপত্তি হইবে না-বরৎ বিধিই থাকিবে । সাংখ্য- 
দর্শনকে তোমাকে ধন্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে বলি- 
তেছি না। শীতোষ্ণহুখছৃঃখা দিদ্ন্্সন্বদ্ধীয় যে উপদেশ, 
তাহারও এমন অর্থ নহে যে মনুষ্যের স্থখভোগ করা 
কর্তব্য নহে। উহার অর্থ কি, তাহার কথায় এখন 
কাজ নাই। তৃমি কাল বলিয়াছিলে যে বিলাঁী অনু- 
শীলনের উদ্দেশ্ট সুখ, ভারতবযাঁর অনুশীলনের উদ্দেশ্ট 
মুক্তি। আমি তদৃন্তরে বলি, মুক্তি সুখের অবস্থা 
বিশেষ। হাখের পুর্ণমাত্রা এবৎ চরমোত্কর্ধ। যদি এ কথা 
ঠিক হয় তাহা হইলে ভারতবষাঁয় অনুশীলনের উদ্দেশ্য ও 
তুখ। ৪. 

শিষ্য! অর্থাৎ ইহকালে ছুঃখ ও পরকালে হৃখ। 

গুরু । নাঁ, ইহকালে তুখ ও পরকালে হুখ। 

শিষ্য। কিন্ত আমার জপত্তির উত্তর হয় নাই-. 
আমি ত বলিয়াছিলাম যে জীব মুক্ত হইলে সে সুখছুঃখের 
অতীত হয়। তুখশূন্ত যে অবস্থা তাহাকে সুখ বলিব 
কেন ? 

গুরু। এই আপত্তি খণ্ডন জন্য, হখ কি ও মুক্ি নতি 


১২ অনুশীলন । 


তাহা বুঝা প্রয়োজন ! এখন, মুক্তির কথা থাক । আগে 
সুখ কি তাহা বুঝিদ্না দেখা যাঁক। 

শিষ্য। বলুন্‌। 
খুকু । তুমি কাল বলিয়াছিলে, যে ছুইটা মিঠাই 
থাইতে পাইলে তুমি হুখী হও । কেন সখী হও তাহা 
বুঝিতে পার ? 

শিষ্য। আমার ক্ষুধা শিবৃন্তি হয়। 

গুরু! এক মুটা শুকন! চাউল থাইলেও ভাহা হয়-- 
মিঠাই খাইলে ও শুকন1 চাল খাইলে কি তৃমি তুল্য স্থখী 
হও"? | 

শিষ্য । না। মিঠাই খাইলে অধিক হুখ সন্দেহ 
নাই। | 

গুরু । তাহার কারণ কি? 

শিষ্য। মিঠাইয়ের উপাদানের সঙ্গে মনুষ্য রসনার 
এরূপ কোন নিত্য সম্বন্ধ আছে যে সেই সম্বন্ধ জন্যই 
মিষ্ট লাগে। | 

গুরু । মিষ্ট লাগে সেজন্য বটে, কিন্ত তাহা ত 
জিজ্ঞাসা করি নাই। মিঠাই খাওয়ায় তোমার খা 
কি জন্য? মিষ্টতায় সকলের হুখ নাই। তুমি এক জন 
'আসল বিলাতী সাহেবকে একটা বড়বাজারের সন্দেশ 


আখ কি ? ৬৩ 


কি মিছিদান| সহজে খাওয়াইতে পারিবে না। পক্ষান্তরে 
তুমি এক টুকরা রোষ্ট বীফ খাইয়া সুখী হইবে না। 
“রবিন্দন্‌ ক্রুশৌ' গ্রন্থের ফাইডে নামক বর্ধরকে মনে 
পড়েঃ সেই আমমাত্সভো'জী বর্রের মুখে সলবণ হসিদ্ধ 
মাংস ভাল লাগিত না। এই সকল বৈচিত্র দেখিয়া 
বুঝিতে পারিবে যে তোমার মিঠাই খাওয়ার যে সুখ, 
তাহা রননার সঙ্গে ঘৃতশর্করাদির নিত্য সম্বন্ধ বশতঃ 
নহে। তবেকি? 

শিষ্য । অভ্যাস । 

গুরু 1. তাহা না বলিয়া? অনুশীলন বল। 

শিষ্য । অভ্যাস আর অনুশীলন কি এক 2 

গুরু । এক নহে বলিয়াই বলিতেছি যে অভ্যা্ 
না বলিয়া অনুশীলনই বল। | 

শিষ্য. উভয়ে প্রভেদ কি? 

গুরু । এখন তাহ! বুঝাইবার সময় নহে । অনুশীলন- 
তত্র ভাল করিয়া না বুঝিলে তাহা বুঝিতে পারিবে না ।তবে 
$ছু শুনিয়া রাখ। যে প্রত্যহ কুইনাইন গার, তাহার 
কুইনাইনের স্বাদ কেমন লাগে ? কখন সুখদ হয় কি 
শিষ্য । বোধ করি*কখন মুখদ হয় না, কিন্তু ক্রমে 
'তিক্ত সহ হইয়া যায়। 


১৪ অনুশীলন । 


গুরু । সেই টুকু অভ্যাসের ফল। অনুশীলন, শক্তির 
অনুকুল ; অভ্যাস, শক্তির প্রতিকূল। অনুশীলনের ফল 
শক্তির বিকাশ, অভ্যাসের ফল শক্তির বিকার। অন্ু- 
শীলনের পরিণাম হুখ, অভ্যাসের পরিণাম সহিষ্তা। 
এক্ষণে মিঠাই খাওয়ার কথাটা মনে কর। এখানে 
তোমার চেষ্টা জাভাবিকী রসাস্বাদিনী শক্তির অস্ুকুল, 
এজন্য তোমার সে শক্তি অন্ুশীলিত হইয়াছে__মিঠাই' 
খাইয়া তুমি সখী হও! এ রূপ অনুশীলনবলে তুমি 
রোস্ট বীফ খাইয়াও স্বখী হইতে পার। অন্যান্য ভক্ষ্য : 
পেয় সন্বন্ধেও সেইরূপ। 

এ গেল একট] ইন্দরিয়ের সুখের কথা । আমাদের 
আর আর ইন্দির আছে, সেই সকল ইন্দরিষ্বের অন্ুশীলনেও 
গ্ররপ হ্ুখোহপত্তি। 

কতকগুলি শীরীরিক শক্তি বিশেষের নাম দেওয়! 
গিয়াছে ইন্দিয়। আরও অনেকগুলি শারীরিক শক্তি 
আছে । যথা, গীতবাদ্যের তাল বোধ হয় ষে 
শক্তির অনুশীলনে, তাহ।ও শারীরিক শক্তি। সাহেবেরা 
ভাহার নাম দিয়াছেন 10050019% 907901 এইরূপ 
আর আর শারীরিক শক্তি আছে । এ সকলের অন্ু- 
'শীলনেও এ রূপ হুখ। 


গ্খকিছ ১৫ 


তা ছাড়া, আমাদের কতক গুলি মানসিক শক্তি 
আছে। সে গুলির অনুশীলনের যে ফল তাহা ও সুখ । 
ইহাই সুখ, ইহা ভিন্ন অন্য কোন হুখ নাই । ইহার অভাৰ 
ছুঃখ। বুঝিলে 

শিষ। না। প্রথমতঃ শক্তি কখাটাতেই গোল 
গড়িতেছে। মনে করুন, দয়া আমাদিগের মনের একটি 
অবস্থা । তাহার অনুশীলনে সুখ আছে। কিন্তু আমি 
কি বলিব, যে দয়া শক্তির অনুশীলন করিতে হইবে ? 

গুক্কূ। শক্তি কথাটা গোলের বটে। তংপরিবর্তে 
অনঢুশব্দের আদেশ করার প্রতি আমার কোন আপাত 
নাই। আগে জিনিসটা বুঝ, তার পর যাহ! বলিবে, 
তাহাতেই বুঝা যাইবে। শরীর এক ও মন এক বটে, 
তথাপি ইহাদিগের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া আছে; এবং 
কাজেই সেই স্কল বিশেষ বিশেষ ক্রিরার সম্পাদন- 
কারিণী বিশেষ বিশেষ শক্তি কল্পনা করা অবৈজ্ঞানিক হয় 
না। কেন না আদে এই সকল শক্তির মূল এক 
হইলেও, কাধ্যতঃ ইহাদিগের পার্থক্য দেখিচ্মে পাই | ষে 
অন্ধ, জে দেখিতে পায় ন!, কিন্তু শব্ধ শুনিতে পায়; ধ্য 
বধির, সে শব্ধ শুনিতে পায় না, কিন্ত চক্ষে দেখিতে পায়। 
কেহ কিছু স্মরণ রাখিতে পারে না, কিন্ত সে হয় ত স্ুকলনাঃ 


১৬ অনুশীলন । 


বিশিষ্ট কবি আনার কেহ কল্পনায় অক্ষম, কিন্ত বড় 
মেধাবী । কেহ ঈশ্বরে তক্তিশুনা, কিন্ত লোককে দয়া 
করে; আবার নির্দর লোককেও ঈশরে কিঞ্চিৎ 
ভক্তিবিশিষ্ট দেখা গিয়াছে*। আুতরাৎ দেহ ও মনের 
ভিন্ন ভিন্ন শক্তি স্বীকার করা ঘাইতে পারে৷ তবে কতক 
খুলি শক্তি-যথা ন্সেহ, দয়। ইত্যাদিকে শন্তি বলা ভাল 
শুনায় না। কিন্ত অন্য ব্যবহাধ্য শব্দ কি আছে £ 

শিষ্য। ইংরাজি শকটা ০011, অনেক বাঙ্গালি 
লেখক বৃত্ত শব্দের দ্বারা তাহার অনুবাদ করিয়াছেন । 

গুরু। পাতগ্ুল প্রভৃতি দর্শন শান্সে বৃত্তি শব্দ সুম্পূর্ণ 
ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । 

শিধ্য। কিন্তু এক্ষণে সে অর্থ বাঙ্গালা ভাষায় 
অপ্রচলিত। বৃত্তি শব্দ চলিয়াছে। 

গুরু । তবে বৃত্তিই চালাও । বুঝিলেই হইল । যখন 
তোমরা 17001515 অর্থে “নীতি” শব্ধ চালাইয়াছ, 5০10705 
অর্থে « বিজ্ঞান ” চালাইয়াছ, তখন ৪০811 অর্থে কৃতি 
শব্দ চালাইলে দোষ ধরিব না। 


* উদাহরণ-_বিলীতের সপ্তদশ শতাব্দীর ৩:1৪) মম্প দাঁয়। 
অপিচ, [00038190 অধক্ষের। । 


সুখকি? ১৭ 


শিষ্য । তার পর আমার দ্বিতীয় আপত্তি। আপনি, 
বলিলেন বৃত্তির অনুশীলন হুখ-__কিন্তু জল বিন! তৃষ্ণার 
অনুশীলনে ছুংখ। 

গুরু। রও । বৃত্বির অনুশীলনের ফল ক্রমশঃ ক্ফর্তি, 
চরমে পরিণ্তাবস্থা, তার প্র উদ্দিষ্ট বস্ত্র সম্মিলনে 
পরিতৃপ্ি। এই ক্ফর্তি এবং পরিতৃপ্তি উভয়ই হুখের 
পক্ষে আবশ্যক । 

শিষ্য। ইহা যদি হুখ হয়, তবে বোধ হয়, এরূপ সুখ 
মনুুষ্যের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। 

গুরু । কেন? 

শিষ্য । ইব্ছিয়পর ব্যক্তির ইব্জিয়বৃত্তির অনুশীলনে ও 
পরিতৃপ্তিতে স্থখ। তাই কি তাহার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ? 

গুরু । না। তাহা নহে। তাহা হইলে ইন্দ্রিয় 
প্রবলতাহেতু মানসিক বৃত্তি সকলের অন্ফ,র্ভি এবং 
ক্রমশঃ বিলোপ হইবার সম্ভাবনা । এ বিষয়ে স্থূল নিয়ম 
হইতেছে সামঞ্জস্য । ইন্ট্রিয় সকলেরও এককালীন 
বিলোপ ধর্্বানহ্থমত নহে। তাহাদের সামঞজস্যই ধর্শানুমত। 
বিলোপে ও সংযমে অনেক প্রভেদ। সেকথা পশ্চ্টৎ 
বুঝাইব। এখন স্থৃর্ণ কথাটা বুঝিয়া রাখ, যে বৃত্তি সক- 
লের অনুশীলনের স্থুল নিয়ম পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য, 


১৮ অহ্র্গীলন | 


এই সামঞ্জন্ত কি তাহা সবিস্তারে একদিন বুঝ্ধাইব। 
এখন কথাটা এই বুঝাইতেছি ষে সুখের উপাদান কি? 

প্রথম। শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলের অনু- 
শীলন। তজ্জনিত স্কর্তি ও পরিণতি । 

দ্বিতীয় । সেই সকলের পরস্পর ষামগ্রসা। 

তৃতীয্ব। তাদুশ অবস্থায় সেই সকলের পরিতৃপ্তি। 

ইহা ভিন্ন আর কোন জাতীয় সুখ নাই। আমি 
সময়ান্তরে তোমাকে বুঝাঁইতে পারি, যোনীর যোগ- 
জনিত যে হুখ তাহাও ইহার অন্তর্গত। ইহার অভাবই' 
ছুঃখ। সমঘান্তরে আমি তোমাকে বুঝাইতে পারি, যে 
বাচম্পতির গৃহ্দাহ জনিত যে দুঃখ, অথবা তদসেক্ষাও 
হতভাগ্য ব্যির পুল্রশোকজনিত ঘে ছুঃখ তাহাঁও এই 
ছুঃখ। আমার অবশিষ্ট কথাগুলি শুনিলে তৃমি আপনি 
তাহা বুঝিতে পারিবে, আমাকে বুবীইতে- হইবে ন!। 

শিষ্য । মনে করুন, তাহা যেন বুঝিলাম, তথাপি প্রধান 
কথাটা এখনও বুঝিলাম না । কথাটা এই হইকেছিল, 
যে আমি বলিয়াছিকাম. যে বাচস্পতি ধার্ট্িক ব্যক্তি, 
তথাপি ছুঃখী। আপনি বলিলেন বে যখন দে ছুংখী 
তখন সে কখনও ধার্ষ্িক নহে। আপনার কথা প্রমাণ 
করিবার জন্য, আপনি সুখ কি তাহা বুঝাইলেন। এবৎ 


হখকি? ১৯ 


শখ বুঝাতে বুঝিশাম যে ছুঃখ কি। ভাল, তাহাতে 
যেন বুঝিলাম যে ব'চপ্পতি যথার্থ ছুঃখী নহেন, অথবা 
তাহাকে যি দুঃখী বলা যায়, তবে তিনি নিজের দোষে, 
অর্থাৎ নিজ শারীরিক বা মানসিক বৃত্তির অচ্ুশীলনের ক্রঃটি 
করাতে এই ছুঃখ পাইতেছ্েন। কিন্ত তাহাতে এমন 
কিছুই বুঝা গেল না যে তিনি অধার্মিক। এ অনুশীলন 
তত্বের সঙ্গে ধর্ম্মাধর্মের সম্বন্ধ কি তাহ! ত কিছুই বুঝা 
গেল না। যদি কিছু বুঝিয়া থাকি, তধে সে এই যে, 
অনুশীলনই ধর্ম্ম। 

গুক্ত। এক্ষণে তাই মনে করিতে পার। তাহা ছাড়! 
আরও একটা গুরুতর কথা আছে, তাহা। না বুঝাইলে 
অনুশীলনের সঙ্গে ধর্মের কি সম্বন্ধ তাহা সম্পূর্ণরূপে 
ধুঝিতে পারিবে না। কিন্তু সেটা আমাকে সর্ধশেষে ' 
বলিতে হইবে, কেন না অনুশীলন কি, তাহা গাল করিয়া 
না বুঝিলে সে তত্ব তুমি গ্রহণ করিতে পারিবে না। 
শিষ্য। অনুশীলন আবার ধর্ম! এ সকল নৃতন কথ!। 
খুরু। নূতন নহে । পুরাহনের সংস্কার নাত্র। 


তৃতীয় অধ্যায়।_- ধর্ম কি ? 


শিষ্য । অনুশীলনকে ধর্ম বলা যাইতে পারে ইহা 
বুঝিতে পারিতেছি না । অনুশীলনের ফল সুখ, ধর্মের 
ফলও কি সুখ? 

গুক্তু। না তকিধর্খ্ের ফল ঢুঃখ? যদি তা হইত, 
তাহা হইলে আমি জগতের সমস্ত লোককে ধর্ম পরিত্যাগ 
করিতে পরামর্শ দিতাম । 

শিষ্য । ধর্মের ফল্‌ পরকালে তুখ হইতে পাবে, কিন্ত 
ইহকালেও কি তাই £ 

গুরু । তবে বুঝাইলাম কি! ধর্মের ফল ইহকাে 
জুখ, ও যদি পরকাল থাকে, তবে পরকালেও সুখ । ধর্ম 
হবখের একমাত্র উপায়। ইহকালে রিং পরকালে অন্য 
উপায় নাই। 

শিষ্য। তথাপি গোল স্িটিতেছে না। আমরা বলি 


ধম কি? ২২ 


খষট ধর্মী, বৌদ্ধপন্থী, বৈষবধন্মব তপরিবর্তে কি খু 
অনুশীলন, বৌদ্ধ অন্রশীলন, বৈঞ্ব অনুশীলন বলিতে 
পারি ? 

গুক্ত। ধর কথাটার অর্ধট! উল্টাইয়া দিরা .তুমি 
গোলযোগ উপস্থিত করিলে ? ধর্ম শব্দটা নানাগ্রকার 
আর্ধেব্যবলত হয়। অন্যান্ত অর্ধে আমাপিগের প্রয়োজন 
নাই*; তুমি যে অর্থে এখন ধর্খু শব্দ ব্যবহার করিলে, 
উহ] ২ ইহরেজি 1২০115191) শব্দের আধুনিক তরজমা মাত্র । 
দেশী জিনিস নহে। 

শিষ্য । ভাল” £০1419, কি তাহাই না হর বুঝান্‌। 

গুক্ত | কিজন্য 10101 পাশ্চাত্য শব্দ, পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতেরা ইহা নানা প্রকারে বৃঝাইয়াছেন; কাহারও 
সঙ্গে কাহারও মত মিলে না৷ | 

শিষ্য । কিন্ত রিলিজনের ভিতর এমন কি নিত্য বস্ত্র 
কিছুই নাই, যাহা সকল রিলিজনে পাওয়া যার ? 

গুক। আছে। কিন্ত সেই নিত্য পদার্থকে রিলিজন 
বিবার প্রয়োজন নাই, তাহাকে ধন্খব বলিলে আর কোন 
গোলযোগ হইবে ন না। 





৪ ক চিষ্ফিত ক্রোড়পত্র দেখ | 
শখ চিছ্িত ক্রোড়পত্র দেখ । 


পলি ইদী উইক পিল লি হলি 
শশী টা শীাশ শিশীশীশিিটিল 


ইহ অহনশীলন | 


শিধ্য। তাহা কি? 

গুরু। সমস্ত মনষ্য জাতি-_কি খষ্টিয়ান, কি বৌদ্ধ, 
ক্ষি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেরই পক্ষে যাহা ধর্ম 

শিষ্য । কি প্রকারে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় ? 

গুরু। মনুষ্যের ধর্ম কি, তাছার সপ্ধান করিলেই 
গাওয়া যায়। 

শিষ্য। তাই তজিজ্ঞাম্য। 

গুরু । উত্তরও সহজ! চৌম্বকৈর ধর্ম কি? 

শিষ্য । লৌহাকর্ষণ। 

শুক । অগ্নির ধর্ম কি ? 

গুকু | জলের ধর্শকি? 

শিষ্য । দ্রাবকতা 

গুরু। বৃক্ষের ধর্ম কি? 

শিষ্য। ফল পুপ্পের উৎপাদকত। 

গরু । মন্গুষ্যের ধর্শীকি? 

শিষ্য। এক কথায় কি বলিব ? 

স্ন্ত। মনুষ্যত্ব বলনা কেন? 

শিষ্য। তাহা হইলে মনুষ্যত্ব কি বুঝিতে হইবে। 

গুরু। কাল তাহা বুঝাইব। 


চতুর্থ অধ্যায় ।-মনুষাত্ব কি? 


গুরু । মনুষ্যত্ব বুঝিলে ধন্ম সহজে বুঝিতে পারিবে । 
তাই আগে মনুষ্যত্ব বুঝাইতেছি। মনুষ্যত্ব বুঝিবার 
আগে বৃক্ষত্ব বুঝ । এই একটি ঘাস দেখিতেছ, আর 
এই বট গাছ দেখিতেছ--ছুইটিই কি এক জাতীর € 
শিষ্য । হা এক হিসাবে এক জাতীঘ্ন। উভয়েই 
উদ্ভিদৃ। 
গুরু । ছুইটিকেই কি বৃক্ষ বলিবে? 
শিষ্য । না, বটকেই বৃক্ষ বলিৰ-_ওটি তৃণ মাত্র | 
গুরু । এ প্রভেদ কেন ? 
“শিষ্য । কাণ্ড, শাখা, পল্পব, ফুল, ফল এই লহ বৃক্ষ । 
বটের এ সব আছে, ঘাসের এ সর নাই। 
গুরু । শ্বাসেরও সব আছে--তবে ক্ষুদ্র, অপরিণত। 
'্যামকে বৃক্ষ বলিবে না ? 


২৪ অনুশীলন | 


শিষ্য! খাস আবার রুক্ষ ৪ 

গুরু । যদি ঘাসকে বৃক্ষ না বল, তবে যে মন্রষ্যের 
সকল বৃত্তিগুলি পরিণত হয় নাই, তাহাকেও মনুষ্য 
বলিতে পারা যায় না। তাসের যেমন উদ্ভিত্ব আছে, 
একজন হটেণ্টট, বা চিপেবারও সেরূপ মনুষাত্ব আছে। 
কিন্ত যে উদ্ভিত্বকে বৃক্ষত্ব বলি, সে যেমন ঘাসের নাই, 
তেমনি যে মনুষ্যত্ব মনুষ্যধর্ম, হটেন্টট বা চিপেবার সে 
মনুষ্যত্ব নাই। বুৃক্ষত্ের উদাহরণ ছাড়িও না, তাহা 
হইলেই বুঝ্নিেবে। এ বাশঝাড় দেখিতেছ--উহ্বাকে 
বৃক্ষ বলিবে £ 

শিষ্য । বৌধ হয় বলিব না। উহার কাণ্ড, শাখা 
ও পল্লব আছে, কিন্ন কৈঃ উহার ফুল ফল হয় না; 
উহার সর্ধাজীন পরিণতি নাই ; উহাকে বৃক্ষ বলিব না। 

গুকু। তুমি অনভিজ্ঞ। পঞ্চাশ যাট বদর পরে, 
এক একবার উহার ফুল হয়। ফুল হইয়া, ফল হয়, তাহা 
চালের মত । চালের মত, তাহাতে ভাতও হয়। 

শিষ্য। তবে বাশকে বৃক্ষ বলিব। 

শুকু। অথচ কাশ তৃণ মাত্র। একটি ঘাস 
উপড়াইয়া লইয়া গিয়া বীশের সহিত তুলন! করিয়া দেখ -_- 
মিলিবে। উদ্ভিত্রতৃবিৎ পণ্ডিতেরাও বাশকে তৃণশ্রেণী 


মনুষ্যত্ব কি? ২৫ 


মধ্যে গণ্য করিয়া গিয়াছেন। অতএব দেখ, ক্কুত্তিগুণে 
তৃণে তবণে কত্ত তফাৎ । অথচ বাশের সর্ধাজীন স্ফপ্তি 
নাই। ('যে অবস্থায় মনুষ্যের সর্ঘাঙ্গীন পরিণতি সম্পূর্ণ 
হয়, রং অবস্থাকেই মনুষ্যত্ব বলিতেছি। ) 

শিষ্য। এরপ পরিণতি কি ধর্মের আয়ত্ত ? ূ 

গুক্ত! উদ্ভিদের এইরূপ উতৎকর্ষে পরিণতি, কতকগুলি রি 
চেষ্টীর ফল, লৌকিক কথায় তাহাকে কর্ধণ বা পাট বলে। 
এই কর্ষণ কোথাও মনুষ্য কর্তৃক হইতেছে, কোথাও . 
প্রকৃতির দ্বারা হইতেছে। একটা সামান্য উদ্বাহরণে . 
বুঝাইব | তোমাকে যদি কোন্‌ দেবতা আনিয়া বলেন, 
যে বৃক্ষ, আর ঘাস, এই ছুইই একত্র পৃথিবীতে রাখিব 
না। হয় সব বৃক্ষ নষ্ট করিব, নয় সব তৃণ নষ্ট করিব 
তাহ! হইলে ভূমি কি চাহিবে ? বৃক্ষ রাখিতে চাহিবে 
ন1 ঘাস রাখিতে চাহিবে ? 

শিষ্য । বৃক্ষ রাখিব, তাহাতে সন্দেহ কি? ত্বাস ন! 
থাকিলে ছাগল গোরুর কিছু কষ্ট হইবে, কিন্তু বৃক্ষ ন1 
থাকিলে আম, কাটাল, প্রভৃতি উপাদেয় ফলে বঞ্চিত 
হইব। | 

গুরু । মূর্খ! তৃণ জাতি পৃথিবী হইতে অস্তার্হত 
ঘটলে অন্নাভাবে মারা যাইবে যে? জান না, যে 


২৬ অহশীলন। 


ধানও তৃণজাতীয়! যে ভাটুই দেখিতেছ, উহ! 
ভাল করিয়! দেখিয়া আইস । ধানের পাট হইবার পুর্বে 
ধানও এরূপ ছিল। কেবল কর্ষণ জন্য জীবনদায়িনী 
লক্ষ্মীর তুল্য হইয়াছে। গমও ই্ররূপ। যে ফুলকপি 
দিয়া অন্নের রাশি সংহার কর, তাহাও আদিম অবস্থায় 
সমুদ্রতীরবাসী তিক্তস্বা্দ কদধ্য উদ্ভিদ ছিল--কর্ষণে 
এই অবস্থান্তর প্রাণ হইয্বাছে। (উদ্ভিদের পক্ষে কর্ষণ 
যাহা, মনুষ্যের পক্ষে স্বীয় বৃস্তিগুলির অনুশীলন তাই) 
এজন্য ইংরেজিতে উভয়ের নাম, ০00২৮ ! এই জন্য 
কথিত হইয়াছে ষে« 710 5805690০6০৫ [০115190 15 
0810176.” “মীনববৃত্তির উৎ্কর্ধণেই ধন |? 
শিষ্য । ভাহা হউক। স্থূল কথাও কিছুই বুঝিত্বে 
পারি নাই--মনুষ্যের সর্ধালীীল পরিণতি কাহাকে বল ? 
গুরু | অস্করের পরিণাম, মহামহীরুহ। মাটি খোঁজ, 
হয়ত একটি অতি ক্ষুদ্র প্রায় অদৃশ্য, অক্ষর দেখিতে 
পাইবে। পরিণামে সেই অঙ্কর এই প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের 
মত বৃক্ষ হইবে। কিন্ত তজ্জন্য ইহার কধণ--কৃষকের! 
ঘাহাকে গাছের পাট বলে, তাহা চাই ! সরস মাটি চাই-_ 
জল না পাইলে হইবে না। রৌদ্র চ:ই, আওতাঞ্জ থাকিলে 
ছুইবে না। যে সামগ্রী বুক্ষশররীরের পোষণজন্য প্রায়ো 


মহৃযাত্ ক্ষি ? ২৭ 


জনীয় তাহা মুত্তিকায় থাক চাই-_বৃক্ষের জাতি বিশেষে 
মাটিতে সার দওয়া চাই। দ্ধের! চাই। ইত্যাদি । তাহা 
হইলে অঙ্গ,র সুবৃক্ষতু প্রাপ্ত হইবে । মনুষোরও এইবূপ। 
যেশিশু দেখিতেছ, ইহা! মনুষ্যের অঙ্গ র; বিহিত কর্ধণে 
অর্থাৎ অনুশীলনে উহা! প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে। 
পরিণামে, সর্্বগুণযুক্ত, সর্ব-হুখ-সম্পন্ন মনুষ্য হইতে 
পারিবে। ইহাই মনুষ্যের পরিণতি । 

শিষ্য। কিছুই বুঝিলাম না। সর্বহৃখী সর্বগুণ- 
যুক্ত কি সকল মনুষ্য হইতে পারে £ 

গুরু । কখন হইতে পারিবে কি না, সে কথ! এখন 
তুলিয়া কাজ নাই। দে অনেক বিচার। তবে ইহ 
স্বীকার করিব, যে এ পর্যন্ত কেছ কখন হয় নাই। আর 
সহস! কেহ হইবারও সম্ভাবনা নাই । তবে আমি থে 
ধর্মের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত, তাহার বিহিত অবলম্বনে ইহাই 
হইবে, ষে লোকে সর্ধগুণ অর্জনের জন্য যত্বে বহুগুণ- 
সম্পন্ন হইতে পারিবে; সর্ধস্বখ লাভের চেষ্টায় বহু 
সুধলাত করিতে পারিবে। 

শিষ্য। আমাকে ক্ষমা করন- মনুল্যের সর্বাঙগীন 
পরিণতি কাহাকে কলে, তাহা এখনও ভাল করিয়া 


২৮ অনুশীলন । 


গুরু । চেষ্টা কর। মনুষ্যের দুইটি অঙ্গ; এক 
শরীর, আর এক মন। শরীরের আবার কতকগুলি 
প্রত্যন্ত আছে, যথা, হস্ত পদাদি কর্েজিয়, চক্ষু 
কর্ণাদি জ্ঞানেত্্িয় ; মস্তিদ্ধ, জ্‌ৎ) বাযুকোষ, অন্ত্র গ্রভৃতি 
জীবনসঞ্চালক প্রত্যঙ্গ ; অস্থি, মজ্জা, মেদ, মাংস,শোণিত 
প্রভৃতি শারীরিক উপাদান, এবং ক্ষুৎপিপাসাদি শীরী- 
রিক বৃত্তি। এ সকলের বিহিত পরিণতি চাই। আর 
মনেরও কতকগুলি প্রত্যন্গ__ 

.শিষা । মনের কথ! পশ্চাৎ শুনিব; এখন শারীরিক 
পরিণতি ভাল করিয়া বুঝান। শারীরিক প্রত্যঙজ 
সকলের কি প্রকারে পরিণতি সাধিত হইবে ? টিশুর 
এই ক্ষুদ্র ছুর্ধল বাহু বয়োগুণে আপনিই বদ্ধিত ও 
বলশালী হইবে । তাহ ছাড়া আবার কি চাই ? 

গুরু। তুমি যে স্বাভাবিক পরিণতির কথা বলিতেছ, 
তাহার দুইটি কারণ। আমিও জেই ছুইটির উপর 
নির্ভর করিতেছি। সেই ছুইটি কারণ পোষণ ও 
পরিচালন! । তুমি কোন শিশুর একটি বাহু, কাধের কাছে 
দৃঢ় বন্ধনীর দ্বারা কাধিষ়া রাখ, বাহুতে আর রক্ত ন 
যাইতে পারে। তাহ! হইলে, প্র প্লাহ. আর বাঁড়িবে না, 
হয় ত অবশ, নয় ছূর্বল ও অকন্মণ্য হইয়া যাইবে। 


মনৃধ্যত্ব কি? ২৯ 


কেন না, যে শোৌণিতে বাহুর পুষ্টি হইত, তাহ] আর 
প্রাইবে না। আবার, কীধিষ়া কাজ নাই, কিন্তু এমন 
কোন বন্দোবস্ত কর, যে শিশু কখনও আর হাত নাড়িতে 
নাপারে। তাহা! হইলে এ হাত অবশ ও অকর্ধণ্য 
হইয়া যাইবে, অন্ততঃ হস্ত সঞ্চালনে যে ক্ষিপ্রকারিতা 
জৈবকার্যে প্রয়োজনীয়, তাহা কখনও হইবে না। 
উর্ধাবাহদিগের বাহু দেখিয়াছি ত? | 

শিষ্য । বুঝিলাম, অনুশীলন গুণে শিশুর কোমল 
ক্ষুদ্র বাহু পরিণতবয়স্ক মানুষের বাহুর বিস্তার, বল ও 
ক্ষিপ্রকারিতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এত সকলেরই সহজেই 
হয়। আর কিচাই? 

সঞ্। তোমার বাহুর সঙক্ষে এই বাগানের মালীর 
বানু তুলনা করিয়া দেখ। তুমি, তোমার বান্ুস্থিত 
অঙ্গুলিগুলিকে অনুশীলনে এরপ পরিণত করিয়া, ষে ৰ 
এখনই পাঁচ মিনিটে তুমি ছুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখিয়া 
ফেলিবে, কিন্ত প্র মালী দশ দিন চেষ্টা করিয়া তোমার 
মত একটি “ক” লিখিতে পারিবে না। তুমি যেনা 
ভাবিয়া, না যত্ব করিয়া অবহেলায় যেখানে যে আকারের 
যে অক্ষরের প্রয়োজন তাহা লিখিয়া যাইতে, ইহা- 
উহার পক্ষে অতিশয় বিশ্ময্বকর, ভাবিয়া সে কিছু বুঝিতে 


৩৬ অনুশীএ্রন। 


পারে না। সচরাচর অনেকেই লিখিতে জানে, এই' 
জন্য সভ্য সমাজে লিপিবিদ্যা বিশ্বায়কর অঙ্গুশীলন 
বলিয়া লোকের বোধ হয় না। কিন্ত ্রক্কত পক্ষে এই 
লিপিবিদ্যা ভোজবাজির অপেক্ষা আশ্চর্ধ্য অনুশীলন- 
ফল। দেখ একটি শব লিখিতে গেলে, মনে কর এই 
অনুশীলন শব্দ লিখিতে গেলে, প্রথমে এই শব্দটির 
বিশ্লেষণ করিয়া! উহার উপাদ্বানভূত বর্ণগুলি শ্থির করিতে 


ন। ইহা প্রথমে কেবল কর্ণে, তাহার পর প্রত্যেকের 
চাক্ষুষ দ্রষ্টব্য অবয্ধব ভাবিয়া মনে আনিতে হইবে। 
এক একটি অবয়ব মনে পড়িবে, আবার এক একটি 
কাগজে আকিতে হইবে। অথচ তুমি এত শীঘ্র 
লিখিবে, যে. তাহাতে বুঝাইবে ষে তুমি কোন প্রকার 
মানসিক চিস্তা করিতেছ না।__অনুশীলন গুণে 
অনেকেই এই অসাধারণ কৌশলে কুশলী । অনুশীলন- 
জনিত আরও প্রভেদ এই মালীর তুলনাতেই দেখ। 
তুমি ধেমন পাঁচ মিনিটে ছুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখিবে 
মালী তেমনি পাচ মিনিটে এক কাঠা জমীতে কোদাল 
'দিবে। তুমি ছুই ঘন্টায়, হয় ভ ছুই প্রহরেও তাহ! 
পারিয। উঠিবে না। এ বিষয়ে”তোমার বাহু উশযুক্ত 


মহধযত কি? বি 


রূপে চালিত অর্থাৎ অন্ুশীলিত হয় নাই, ' সমুচিত... 
পরিণতি প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব তোমার ও মালীর.. 
উভয়েরই হস্ত কিয়দংশে অপরিণত 7 সর্বাজীন পরিণতি 
প্রাপ্ত হয় নাই। আবার এক জন শিক্ষিত গায়কের 
সঙ্গে ভোমার নিজের তুলনা করিয়া দেখ। হয় ত;.. 
শৈশবে তোমার ক ও গাঁয়কের কণ্ঠে বিশেষ তারতম্য 
ছিল না; অনেক গায়ক সচরাচর শ্বতাবতঃ স্বুকণ্ঠ নহে। 
কিন্ত অনুপীলন গুণে গায়ক স্ুক্ঠ হইয়াছে, তাহার 'কঠের 
সর্ধাক্ীন পরিণতি হইয়াছে । আবার দেখ,-বল 
.দখি, তুমি কষ ক্রোশ পথ হাটিতে পার 9 

শিষ্য। আমি বড় হীটিতে পারি মা; বড় জোর এক 
ক্রোশ। 

গুরু । তোমার পদছয়ের সর্বাক্সীন পরিণতি হয় 
নাই। দেখ তোমার হাত, পা, গলা, তিনেরই সহজ 
পুরি ও পরিণতি হইয়াছে- কিন্ত একেরও সর্ধাঞীন 
পরিণতি হয় নাই। এইরূপ আর সকল শারীরিক 
প্রত্যঙ্গের বিষয়ে দেখিবে। শারীরিক প্রত্যক্গ মাত্রেরই 
সর্ববাজীন পরিণতি না হইলে শারীরিক: সর্ববাঙ্গীন 
পরিণতি হুইয়্াছে বলা স্বায় না; কেন না তগ্নাংশ' 
গুদ্ির পূর্ণতাই ষোগি আনার পূর্ণতা । এক জ্বানা় 


৬২ অহৃশীলম। 


আধ পয়সা কম হইলে, পুরা টাকাটাতেই কমৃতি হয়। 
যেমন শবীর সম্বন্ধে বুঝাইলাম এমনই মন সম্বন্ধে 
জানিবে। (অনেরও অনেকগুলি প্রত্যঙ্গ আছে সে 
গুলিকে বৃত্তি বল৷ গিয়াছে ।£কতকগুলির কাজ জ্ঞানার্জন 
২৪ বিচার ।,কতক গুলির কাজ কাধ্যে প্রবৃত্তি দেওয়া--যথ। 
ভক্তি, প্রীতি, দ্য়াদি।+ অ:র কতকগুলির কাজ আন- 
নদের, উপভোগ, সৌন্দধ্য হুদষ্ে গ্রহণ, র্গ্রহণ, চিত্ত- 
বিনোদন। এই ত্রিবিধ মানমিক বৃত্তিগুলির সকলের 
পুষ্টি ও সম্পূর্ণ বিকাশই মানসিক সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি । 
শিষ্য । জআর্ধাৎ জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, 
কাধ্যে তৎপরতা, চিত্তে ধর্ম্াত্মতা, এবং সুরসে রসিকতা, 
এই সকল হইলে, তবে মানসিক সর্ধার্সীন পরিণতি 
হইবে। আবার তাহার উপর শারীরিক সর্কালসীন পরি- 
ণতি আছে, অর্থাং শরীর বলিষ্ঠ, সুস্থ, এবং সর্কবিধ 
শারীরিক ক্রিয়ায় হৃদক্ষ হওয়া চাই। কৃষ্ণার্ভন আর 
শ্রীরাম লক্ষ ভিন্ন আর কেহ কখন এরূপ হইয়াছিল 
কি না, তাহ! শুনি নাই। 
গুরু । যাহার মনুষ্য জাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট) তাহারা 
চেষ্টা করিলে ষে সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যত্ব শাভ করিতে পারিবে 
না, এমত কথা স্বীকার করা থাকব না। আমার এমনও 


মনুষ্যত্ব কি? ৩৩ 


ভরসা আছে, যুগান্তরে যখন মনুষাজাতি প্রকৃত উন্নতি 
প্রাপ্ত হইবে, তখন অনেক মনুষ্যই এই আদর্শানুযাষী 
হইবে। জংস্কৃত গ্রন্থে প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় রাজব- 
গণের ষে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা ষায় সেই 
রাজগণ সম্পূর্ণরূপে এই মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইফ্বাছিলেন। 
সে বর্ণনাগুলশি ষে অনেকটা লেখকদিগের কপোলকদ্গিত 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ রাজগুণ বর্ণনা 
যে স্থলে সাধারণ, সে স্থলে, ইহাই অনুমেয় যে এইরূপ 
একট! আদর্শ সে কালের ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয়দিগের সম্মুখে 
ছিল। আমিও সেইরূপ আদর্শ তোমার সম্মুখে ্থাপন 
করিচ্ছেছি। যে যাহা হইতে চায়, তাহার সন্মুথে তাহার 
সর্বা্গসম্পন্ন আদর্শ চাই। সেঠিক আদর্শান্ুরূপ না 
হউক, তাহার নিকটবত্তাঁ হইবে। ষোল আনা কি, তাহ! 
না জানিলে, আট আনা পাইবার কেহ কামনা করে না। 
যে শ্রিশু টাকায় ষোল আন ইহা! বুঝে না, সে টাকার 
মূল্য স্বরূপ চারিটি পয়সা লইয়া সন্তষ্ট হইতে পারে। 

শৈষ্য। এরূপ আদর্শ কোথায় পাইব ? এরূপ মনুষ্য 
ত দেখি না। 

গুরু। ,মনুষ্যু না দেখ, ঈশ্বর আছেন।) ঈশ্বরই 
সর্্বগুণের সর্ধ্বা্জীন ১৪ তির ও চরম পরিণতির একমাত্র 


৩৪ অন্নশীলন | 


উদ্াহরণ। এই জন্য বেদাস্তের নিগুণ ঈশ্বরে, ধর্ম সম্যক 
ধর্্ত্ব প্রাপ্ত হয় না, কেন নাধিনি নিগুণ তিনি আমা- 
দের আদর্শ হইতে পারেন না। অট্ৈতবাদিদিগের “এক- 
মেবাদ্ধিতীয়মৃ” চৈতন্য অথব! যাহাকে হর্বটন্পেন্সর 
€ [17901700216 10৬/০110 বি নঘে ০” ব্লিয়া ঈশ্বরস্থানে 
সংস্থাপিত করিয়াছেন--অর্থাৎ যিনি কেবল দার্শনিক বা 
বৈজ্ঞানিক ঈশ্বর, ভাহার উপাঁসনায় ধর্ম সম্পূর্ণ হয় না। 
আমাদের পুরাণেতিহাসে কথিত বা ব্রষ্টিয়ানের ধন্মপুস্তকে 
কথিত সগুণ ঈশ্বরের উপাসনাই ধর্খ্ের মূল,কেন নাতিনিই 
আমাদের আদর্শ হইতে পারেন। ধাহাকে 41170515012] 
0০০৫” বলি, তাহার উপাসনা নিষ্ফল, ধহাকে 
£]১25078] 0০৭৮ বলি, তাহার উপামনাই সফল। 

শিষ্য। মানিলাম সণ্ডণ ঈশ্বরকে আদর্শ স্বরূপ 
মানিতে হইবে । কিন্ত উপাসনার প্রয়োজন কি ? 

গুরু। ঈশ্বরকে আমরা দেখিতে পাই 'ন1। 
তাহাকে দেখিয়া দেখিয়া চলিব, সে সন্তাবনা লাই। 
কেবল তীহাকে মনে ভ।বিতে পারি। সেই ভাবাই 
উপাসনা । তবে বেগার টালা রকম ভাবিলে কোন ফল 
নাই। সন্ধ্যা কেবল আওড়াইলে কোন ফল নাই। 
তাহার সর্বগ্ডণ সম্পন্ন বিশুদ্ধ স্বভাবের উপর চিত্ত স্থির 


মহষাত কি ? চল 


করিতে হইবে, ভক্তিভাবে তাহাকে হৃদয়ে ধ্যান কটি? 
হইবে। শ্রীতির সহিত জয়কে তাহার সম্মুখীন কাধীনে 
হইবে। তাহার স্বভাবের আদর্শে আমাদের স্বভাব 
গঠিত হইতে থাকুক, মনে এ ব্রত দৃঢ় করিতে হইবে )-- 
তাহা হইজেই সেই পবিত্র চরিত্রের বিমল জ্যোতি 
আমাদের চরিত্রে পড়িবে ।,_ ভীহার নিশ্মীলতার মত 
নিক্লতাঁ, তাহার শক্তির অন্ুকারী সব্ত্র-মঙ্গলময় শক্তি 
কামনা করিতে হইবে । তাহাকে সর্ধদা নিকটে দেখিতে 
হইবে, তাহার স্বভাবের সঙ্কে একস্বভাব হইবার চেষ্টা 
করিতে হইবে । অর্থাৎ তাহার সামীপ্য, সালোকা, 
সারূপণ, সামুজ্য কামনা করিতে হইবে । তাহ! হইলেই 
আমরা ক্রমে ঈশ্বরের নিকট হইব । আধ্য খবির! বিশ্বাস 
করিতেন, যে তাহা হইলে আমরা ক্রমে সারূপ্য ও সাধুজ্য 
প্রাপ্ত হইব,-ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইব, ঈশ্বরেই লীন 
হইব। ইহাকেই মোক্ষ বলে। মেস? আর কিছুই অব, 
এরশ্বরিক আদর্শ-নীত ঈশ্বরানুকৃত £্ভাব্প্রাপ্তি। তাহা 
পাইলেই সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া গেল, এবং সকল: 
স্বখের অধিকারী হওয়া গেল। 

শিষ্য । আমি এত দ্দিন বুঝিত:ম, ঈশ্বর একট। সমুদ্র 
আমি এক ফোটা জল, তাহ'তে গিয়। মিশিব / 


৩৪ 
অনুশীলন । 


ঁ 
ধনু উপাসনা-তত্বের সার মর্ম হিন্দুরা যেমন 
91. শছিলেন এমন আর কোন জাতিই বুঝে নাই । এখন 
সে পরম রমণীয় ও সুসার উপাসনাপদ্ধর্তি এক দিকে 
আত্মপীড়নে, আর এক দিকে রজদারিতে পরিণত 
হইয়াছে। - 

শিষ্য। এখন আমাকে আর একটা কথা বুঝান। 
মনুষ্যে প্রকৃত মন্ষ্যত্বের, অর্থাৎ আর্বাঙগ-সম্পন্ন স্বভাবের 
আদর্শ নাই, এজন্য ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে হইবে । কিজ 
ঈশ্বর অনস্তপ্রকৃতি। আমরা ক্ষুপ্রপ্রকতি। তাহার 
গুণগুলি সংখ্যায় অন্ত, বিস্তারেও অনস্ত। যে ক্ষুদ্র, 
অনন্ত তাহার আদর্শ হইবে কি প্রকারে? সমুদ্রের 
আদর্শেকি পুকুর কাটা যায়, না আকাশের অনুকরণে 
ঠাদোয়া খাটান যায় ? 

গুরু । এই জন্য ধর্ম্েতিহাসের প্রয়োজন । ধর্দ্দেতি- 
হ'সের প্রকৃত আদশ। নিউটেষ্টেমেন্টের,। এবং আমাদের 
পুরাণেতিহাসের প্রঙ্গিত্তাংশ বাদে সারভাগ। ধন্ধেতিহাসে 
(0২০11510505 17151015) গাকৃত ধার্টিকদিগের চরিত্র 
ব্যাখ্যাত থাকে । অনত্প্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমা- 
বস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পাঞ্জেন না, ইহা সত্য, কিন্ত 
ঈশ্বরের অনুকারী মন্ষ্যেরা অর্থাৎ ষাহাদিগের গুণাধিক্য 


মহৃষ্ত্ব কি? ৩৭ 


দেখিয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা কর! যায়, অথবা ধাহাদিগকে 
মানবদ্রেহধারী ঈশ্বর মনে করা খায়, তাহারাই সেখানে 
বাঙ্ছনীয় আদর্শ হইতে পারেন। এই জন্ত যীশ্ুবৃষট, 
্বষ্টিয়ানের আদর্শ, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ। কিন্ত 
এরূপ ধন্মপরিবর্ধক আদর্শ ধেমন হিন্দু শাস্ত্রে আছে, 
এমন আর পৃথিবীর কোন ধর্মবপুস্তকে নাই_-কোন জাতির 
মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই। জনকাদি রাজর্ধি, নারদাদি দেবার্য, 
বশিষ্ঠাদি ব্রহ্ষর্ষি, সকলেই অনুশীলনের চরমাদর্শ। তাহার 
উপর, শ্রীরামচন্্র, যুধিষ্টির, অর্জুন, লক্ষ্মণ, দেবব্রত ভীস্ 
প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গ্রণ, আরও সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত-আদর্শ। ধষ্ট ও 
শার্বসিংহ কেবল উদাসীন, কৌপীনধারী নির্খ্ম ধর্খ- 
বেত্বা । কিন্ত ইহারা তা নয়। ইহার! সর্বগুণবিশিষ্-_ 
ই'হাদিগেতেই সর্ববৃত্থি সর্ধাঙ্গসম্পন্ন স্ক্তি পাইয়াছে 

ইহারা সিংহাসনে বষিয়াও উদাসীন; কারক হস্যেও 
ধর্্মবেত্তা ; রাজ! হইয়াও পণ্ডিত; শক্তিমান হইয়াও 
সর্ধজনে প্রেমময়। কিন্তুএই সকল আদর্শের উপর, 
হিনূর আর এক আদর্শ আছে, ধাহার কাছে আর সকল 
আদর্শ খাটো হইয়া যায়--যুধিষ্টির ধাহার কাছে ধর্ম শিক্ষা 
করেন, স্বয্ৎ অর্জুন ধ্বীহার শিষ্য, রাম ও লক্ষ্মণ ধাহার 
_ 'অংশমাত্র, ধাঁহার তুল্য মহামহিমামর় চরিত্র কখন মনুষ্য- 


৩৮ অনুশীলন । 


ভাষায় কীর্তিত হষ নাই। ইস আজ তোষাকে 
কষ্ণেপাসনায় দীক্ষিত কর্ি। 

শিষ্য । সে কিং? কৃষ্ণ! 

গুরু। তোমরা কেখল জদ্দেবের কৃষ্ণ বা যাত্রার কৃষঃ 
চেন-তাই শিহরিতেছ। ত'হারও সম্পূর্ণ অর্থ বুঝ না। 
তাহার পশ্চাতে, ঈশ্বরের অক্জগুণজম্পন্ন যে কৃষ্ণচরিত্র 
কীর্তিত আছে তাহার কিছুই জান না (+%তটাহার শারী- 
রিক বৃত্তি সকল সর্বান্জীন ক্ফর্তি প্রাপ্ত হইয়া অননুভব- 
নীয় মৌন্দধ্যে এবং অপরিমেয় বলে পরিণত; তাহার 
মানসিক বৃত্তি সকল সেইরূপ স্ক্তি প্রাপ্ত হইয়া সবর 
লোকাতীত বিদ্যা, শিক্ষা, বীধ্য এবৎ জ্ঞানে প'রণত, 
এব২* গ্রীতিবৃন্তির তদন্ুুরূপ পরিণতিতে তিনি জর্ক- 
লোকের সর্কহিতে রত। তাই তিনি বলিয়াছেন-_ 

পরিত্রাণীয় সীধুনাং বিনীশীয় চ হৃম্কৃতামূ 
ধন্মমংরক্ষ ণার্ধীয় সম্তবামি যুগে যুগে। 

যিনি বাহুবলে ঢুষ্টের দমন করিয়াছেন, বুদ্ধিবলে 
ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছেন, জ্ঞানবলে অপূর্কৰ নিষ্কাম 
ধর্মের প্রচার করিয়াছেন, আমি তাহাকে নমস্কার করি। 
যিনি কেবল প্রেমময় বলিয়া, নিষ্কাম হইয়া এই সকল 
শ্ননৃষ্যের ছুক্ষর কাজ করিয়াছেন, যিনি বাহুবলে সর্বজয়ী 


মহৃধাত্ব কি: ৬৯ 


এবং পরের সাআজাজ্য স্থাপনের কর্তা হইয়াও আপনি 
সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই, যিনি শিশুপালের শত 
অপরাধ ক্ষমা করিয়া ক্ষমাগডণ প্রচার করিয়া, তার পরব 
কেব্ল দগুপ্রণেতৃত প্রঘুক্তই তাহার দণ্ড করিয়াছিলেন, 
যিনি সেই বেদপ্রবল দেশে, বেদপ্রবল সময, বলিয়া- 
ছিলেন, “ বেদে ধর্ম নহে--ধর্দম লোকহিতে ”-তিনি 
ঈশ্বর হউন বা! না হউন, আমি তাহাকে নমস্কার করি। 
ধিনি একাধারে শাক্যসিংহ, যীশুধৃ ্ট, মহপ্মদ ও রামচক্র্র ; 
যিশি সর্দমবলাধার, সর্্বগুণাধার, সর্রধর্ত্ববেভা, সর্ধত্র- 
প্রেমময়, তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আঁনি উহাকে 
নমস্কার করি। 


নমো নমন্েইস্ত,মহআকুতিঃ | 
পুনস্ছ ভূয়োপি। নামে? নামান্তে % ১ 


পঞ্চম অধ্যায় ।--অনুশীলন। 


শিষ্য । অদ্য অৰশিষ্ট কথা শ্রবণের বাসনা করি । 

খুরু। সকল কথাই অবশিষ্টের মধ্যে। এখন 
আমরা গাইয়াছি কেবল ঢুইটা কথা । (১) মানুষের তুখ, 
মনুষ্যত্বে; (২) এই মনুষ্যত্ব, সকল বৃত্তিগুলির উপযুক্ত 
স্ুর্তি, পরিণতি ও ফামঞ্জস্যের সাপেক্ষ। এক্ষণে, এই 
বতিগুলি কি প্রকার, তাহার কিছু পধ্যালোচনার 
গয়োেজন। 

বৃস্তিগুলিকে সাধারণত ছুই ভাগে বিতক্ত করা যাইতে . 
পারে। (১) শারীরিক ও (২১) মানসিক । মানসিক বুস্তি 
গুলির মধ্যে কতকগুলি জ্ঞান উপার্জন করে, কতকগুলি 
কাজ করে, বা কাধ্যে প্রবৃত্তি দেয়, আর কতকগুলি জ্ঞান 
উপার্জন করে না, কোন বিশেষ কাধের প্রবর্তকও নয়, 
কেবল আনন্দ অনুভূত করে। যে গুলির উদ্দেশ্য জ্ঞানঃ 
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সে গুলিকে জ্ঞানাজ্নী বলিব । যে গুলির প্রবর্তনায় 
আমরা কার্যে প্রবৃত্ত হই, বা হইতে পারি, সেগুলিকে 
কাধ্যকারিণী বৃত্তি বলিব। আর যে গুলি কেবল আনন্দ 
অনুভূত করায়, সে গুলিকে আহ্লাদিনী বা চিত্তরঞ্জিনী 
বৃত্তি বলা যাউক। জ্ঞান, কর্ম, আনন্দ, এ ব্রিবিধ 
বৃত্তির ত্রিবিধ ফল। সচ্চিদানন্দ এই ত্রিবিধ বৃত্তির প্রাপ্য । 

শিষ্য। এই বিভাগ কি বিশুদ্ধ অকল বৃতির 
পরিতৃপ্তিতেই ত আনন্দ ? 

গুরু । তাঁবটে। কিন্তু এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে 
যাহাদিগের পরিতৃপ্তির ফল কেবল আনন্দ--আনন্দ ভি্ম 
অন্য”ফল নাই। জ্ঞানার্জনী বৃত্তির মুখ্য ফল জ্ঞান- 
লাভ, গৌণ ফল আনন্দ। কার্ধ্যকারিণী বৃত্তির মুখ্য ফল 
কার্ধ্যে প্রবৃত্তি, গৌণফল আনন্দ । কিন্ত এগুলির মুখ্য 
ফলই আনন্- অন্য ফল নাই। পাশ্চাত্যেরা ইহাকে 
50600 180816165 সুলেন। 

শিষ্য। পাশ্চাত্যের 42560200 ত [265116০0791 
বা" চ১2১০6০081 মধ্যে ধরেন, কিন্ত আপনি চিত্তরঞ্জিনী 
বৃত্তি পৃথক করিলেন। 

গুরু । আমি ঠিক পাশ্চাত্যছিগের অনুষরণ করি- 
তেছি না। ভরসা করি অনুসরণ করিতে বাধ্য নহি।. 


৪ অহশীলন । 


সত্যের অনুসরণ করিলেই আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে। 
এখন মানুষের সমুদয় শক্তিগুলিকে চারি শেনীতে বিভক্ত 
করা গেল। ০১) শারীরিকী (২) জ্ঞানার্জনী (৩) কার্ধ্য- 
কারিনী ৫) চিত্রঞ্জিনী। এই চতুর্দ্রিধ বৃত্তিগুলির উপ- 
যুক্ত ক্কর্তি, পরিণতি ও সামগ্রম্যই মনুষ্যত্। 

শিষ্য । ক্রোধাদি কার্ধযকারিণী বৃত্তি, এবং কামাদি 
শারীরিক বৃত্তি। এগুলিরও সম্যক্‌ স্র্তি ও পরিণতি 
কি মনুষ্যত্বের উপাদান ৪ 

গুরু। এই চারি প্রকার বৃত্তির অনুশীলন সঙ্বন্ধে 
ছুই একটা কথ। বলিয়া সে আপন্ভির মীমাংসা করিতেছি । 

শিষ্য । কিন্ত অন্য প্রকার আপনত্তিও আঁছে। 
আপনি যাহা! বলিলেন, তাহাতে ত নৃতন কিছু পাইলাম 
না। সকলেই বলে, ব্যায়ামাদির দ্বারা শারীরিকী বৃত্তি- 
গুলির পুষ্টি হয়। অনেকেই তাহা করে। আর যাহারা 
সক্ষম, তাহারা পোষ্যগণকে শৃশিক্ষা দিয়া জ্ঞানার্জনী 
বৃত্তির স্কূর্তির জন্য যথেষ্ট যত্ব করিয়া থাকে--তাই 
সভ্য জগতে এত বিদ্যালয় । তৃতীয়তঃ--কার্ধকারিশী 
বৃত্তির রীতিমত অনুশীলন যদিও তাঘৃশ খটিয়! উঠে না 
বটে, তবু তাহার ওটিত্য সকলেই স্বীকার করে। চতুর্থ 
চিত্তরজিনী বৃত্তির স্ক,রগও কতক বাস্থনীয় বলিয়া যে 
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জ্ঞান আছে, তাহার প্রমাণ সাহিত্য ও হৃপ্ম শিলের 
অন্ুশীলন। নৃতন আমাকে কি শিখাইলেন ? 

গুরু। এ সংসারে নৃতন কথা বড় অলপই আছে। 
বিশেষ আমি যেকোন নূতন সম্বাদ লইয়া স্বর্ণ হইতে 
সদ্য নামিয়া আসি নাই, ইহা! তুমি এক প্রকার মনে স্থির 
করিয়া রাখিতে পার। আমার অব কথাই পুরাতন। 
নৃতনে আমার নিজের বড় অবিশ্বাস। বিশেষ, আমি 
ধর্ম্মব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত । ধর্ম পুরাতন, নূতন নহে । আমি 
নৃতন ধর্ম কোথায় পাইব £ 

শিষ্যা। তবে শিক্ষাকে যে আপনি ধর্দের অংশ 
বলিয়া খাড়া করিতেছেন, ইহাই দেখিতেছি নৃতন। 

গুরু । তাহাও নৃতন নহে। শিক্ষা যে ধর্মের অংশ, 
ইহা চিরকাল হিন্দু ধর্মে আছে। এই. জন্য সকল হিন্দৃধর্- 
শান্ত্রেই শিক্ষাপ্রণালী বিশেষ প্রকারে বিহিত হইয়াছে । 
হিন্দুর ব্রহ্মচর্ধ্যাশ্রমের বিধি, কেবল পাঠাবস্থার শিক্ষার 
বিধি। কত বৎসর ধরিয়া অধ্যয়ন করিতে হইবে, কি 
প্রণীলীতে অধ্যয়ন করিতে হইবে, কি অধ্যয়ন করিতে 
হইবে, তাহার বিস্তারিত বিধান হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে আছে। 
শ্রহ্মচর্ের পর গার্স্থশ্রমও শিক্ষানধিশী মাত্র । ব্রঙ্ধ- 
চর্ধ্যে জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন; গার্থান্থ্যে 


৪৪ অনুশীলন। 


কার্ধ্যকারিরী বৃত্তির অনুশীলন । এই দ্বিবিধ শিক্ষার বিধি 
সংশ্থাপনের জন্ত হিন্দু শীস্ত্রকারেরা! ব্যস্ত । আমিও মেই 
আর্ধ্য খধিদিগের পদারবিন্দ ধ্যানপূর্ববক, তীাহাদিগের 
প্রদর্শিত পথেই ফাইতেছি। তিন্‌ চাবি হাজার বজ্র 
পূর্ধ্বে ভারতবর্ষের জন্ত যে বিধি সংস্থাপিত হইয়াছিল, 
আজিকার দ্রিনে ঠিক সেই বিধিগুলি অক্ষরে অক্ষরে 
মিলাইয় চালাইতে পারা যায় না। সেই খষিরা যদি 
আজ ভারতবর্ধে বর্তমান থাকিতেন, তবে তীাহারাই 
বলিতেন, «না, তাহা! চলিবে না। আমাদিগের বিধিগুলির 
সর্বাঙ্ক বজায় রাখিয়া এখন যদি চল, তবে আমাদের 
প্রচারিত ধর্মের মর্শ্ের বিপরীতাচরণ হইবে ।” হিন্দুধর্মের 
সেই মন্দভাগ, অমর; চিরকাল চলিবে, মন্ুষ্যের হিত 
সাধন করিবে, কেন ন! মানব প্রক্কৃতিতে তাহার ভিস্তি। 
তবে বিশেষবিধি সকল, সকল ধন্মেই সময়ৌচিত হয়। 
তাহা কালভেদে পরিহাধ্য বা পরিবর্তনীয়। হিন্দুধর্মের 
নব সংস্কারের এই স্থুল কথা। 

শিষ্য। কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, আপনি ইহার 
ভিতর অনেক বিলাতি কথা আনিয়া ফেলিতেছেন। 
শিক্ষা যে ধর্মের অংশ ইহা! কোমৃতের মত। 
শুরু । হইতে পারে। এখন, হিনুধর্পের কোন 
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অংশের সঙ্গে যর্দি কোমৃত মতের কোথাও কোন সাদৃশ্য 
খ্বটিয়া থাকে, তবে যবন স্পর্শ দোষ ঘটিয়ীছে খলিয়া হিশ্ৃ- 
ধর্ম্বের সে টুকু ফেলিয়া দিতে হইবে কি? খষ্ট পর্থে 
ঈশ্বরোপাদনা আছে বলিয়া, হিন্দুদিগকে ঈশ্বরোপাসন! 
পরিত্যাগ করিতে হইবে কি ? সে দিন নাইন্টীস্থ সেঞ্ু- 
রিতে হ্বর্ট স্পেন্সর কোমৃত মত প্রতিবাদে ঈশ্বর সন্বস্থে 
যেমত প্রচার করিয়াছেন, তাহা মর্ম্ৃতঃ বেদাজ্ের অদ্বৈত- 
বাদ ও মায়াবাদ ।্পনৌজার মতের সঙ্গে ও বেদান্ত মতের 
সাদৃশ্য আছে। বেদাস্তের সঙ্গে হ্বর্ট স্পেন্সরের বাম্পিনো- 
জার মতের সাদৃশ্য ঘটিল বলিয়া বেদান্তটাঁ হিলুয়ানির 
বাহিরক্ষরিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে কি?আমি ম্পেন্সরি বা 
স্পিনোৌজীষ় বলিয়া বেদান্ত ত্যখগ করিব না--বরং স্পিনোজা! 
বা স্পেন্সরকে ইউরোপীয় হিন্দু বলিয়া হিন্দু মধ্যে গণ্য 
করিব । হিন্দৃধর্ম্বের যাহ! শ্ুল ভাগ, ইউরোপ হাতড়াইয়া 
হাতড়াইয়৷ তাহার একটু আধটু ছু'ইতে পারিতেছেন, 
হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতাঁর ইহা সামান্ত প্রমাণ নহে। 

শিষ্য। যাই হউক। গণিত বা ব্যায়াম শিক্ষা! যদি 
ধর্মের শাসনাধীন হইল, তবে ধর্ম ছাড়! কি? 

গুরু। কিছুই ধর্ম *ছণড়া নহে। ধর্ম যদি যথার্ 
নুখের উপাত্ন হয়, তবে সনুষ্যজীঝনের সর্বাংশই ধর্ম 


৪৬ অৃশীলন। 


কর্ৃৃক শীসিত হওয়া উচিত। ইহাই হিনুধর্শের প্রকৃত 
মন্্র। অন্য ধর্মে তাহ? হয় না, এজন্য অন্ত ধর্ম অস- 
ম্পূর্ণ ; কেধল হিন্দধর্্ সম্পূর্ণ ধর্ম । অন্য জাতির বিশ্বাস 
যে কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়াই ধর্দ্ম। হিন্দুর কাছে, 
ইহকাল পরকাল, ঈশ্বর, মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ-_ 
সকল লইয়া ধন্ম। এমন সন্বব্যাপী সব্দহখময়, পবিত্র 


ধম্ম কি আর আছে? 


ষস্ত অধ্যায়।-_-সামগ্র স্য। 


শিব্য। বৃত্তির অনুশীলন কি তাহা বুঝিলাম। এখন 
সে সকলের সামগ্রস্ত কি, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। 
শারীরিক প্রভৃতি বৃত্তিগুলি কি সকলই তুল্যরূপে 
অনুশীলিত করিতে হইবে £ কাম, ক্রোধ, বা লোভের 
ষে রূপ অনুশীলন ভক্তি, প্রীতি, দয়ারও কি সেই রূপ 
অনুশীলন করিব ? পূর্ববগামী ধর্বেতৃগণ বলিয়া থাকেন, 
যে কাম ক্রোধাদির দমন করিবে, এবং ভক্তিপ্রীতিদয়াদির 
অপরিমিত অনুশীলন করিবে । তাহা যদ্দি সত্য হয়, তবে 
সামঞ্জস্য কোথায় রহিল? 

শুরু। ধর্ম্বেত্গণ যাহ! বলিয়া! আসিয়াছেন, তাহা 
হুসঙ্গত, এবং তাহার বিশেষ কারণ আছে। ক্তিপ্রীতি 
প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৃত্তিুলির সম্প্রসারণশক্তি সর্বাপেক্ষা 
ক্মধিক। এবং একটু বৃত্তিগুলির অধিক জম্প্রসারগেই জন্য 


৪৮ অনুশীলন । 


রুৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য ঘটে । জমুচিত স্ূর্তি ও সামঞ্জস্য 
ঘাহাকে বলিয়াছি তাহার এমন তাৎ্পধ্য নহেঃ যে, 
দকল বৃত্তিগুলিই তুল্যরূপে ন্ফুরিত ও বর্ধিত 
হইবে। সকল শ্রেণীর বৃক্ষের সমুচিত বৃদ্ধি ও 
সামঞ্রন্তে তুরম্য উদ্যান হয়। কিন্তু এখানে সমুচিত 
রূদ্ধির এমন অর্থ নহে ঘে তালও নারিকেল বৃক্ষ 
যত বড় হইবে, মল্লিকা বা গোলাপের তত বড় 
সাকার হওয়া চাই। যে বৃক্ষের যেমন অন্প্রসারণ 
শক্তি সে তৃতটা বাঁড়িবে। এক বৃক্ষের অধিক বৃদ্ধির জন্য 
যদি অন্ত বৃক্ষ সমুচিত বৃদ্ধি না পায়, যদি তেঁতুলের 
আওতায় গোলাপের কেয়ারি গকাইয়া যায়, তবে সামঞ্স্তের 
হানি হইল। মনুষ্য চরিত্রেও সেই রূপ। কতকগুলি 
বৃত্তি__বথা ভক্তি, প্রীতি, দয়া,_ইহাদিগের জম্প্রসারপ- 
শক্তি ভন্তান্ত বৃত্তির অপেক্ষা অধিক; এবং এই গুলির 
ধিক সম্প্রসারণই সমুচিত ক্ফ্তি, ও সকল বৃত্তির 
সামঞুস্তের মুল। পক্ষান্তরে আরও কতকগুলি বৃত্তি 
আছে; প্রধানতঃ কতকগুলি শারীরিক বৃত্তি,_সেখ্খলিও 
অধিক সম্প্রসারণশক্তিশ্বালিনী। কিন্তু সেগুলির অধিক 
 জন্প্রসারণে অন্তান্ত বৃত্তির অমুচিত ক্্তির (বঙ্থ হয়। 
স্ুতরাৎ সেগুলি যতদুর ক্ষতি পাইতে পারে, ততদুর স্কু্তি 
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পাইতে দেওয়া অকর্তব্য। সেগুলি তেঁতুল গাছ, তাহার, 
আওতায় গোলাপের কেয়ারি মরিয়া যাইতে পারে। 
আমি এমন বলিতেছি না, যে সেগুলি বাগান হইতে 
উচ্ছ্য্দে করিয়া ফেলিয়া দ্িবে। তাহ] অকর্তব্য, কেন 
না অল্নে প্রয়োজন আছে-_নিকষ্ট বৃত্তিতেও প্রয়োজন 
আছে। দে সকল কথ! সবিস্তারে পরে বলিতেছি। তেঁতুল, 
গ্রাছ বাগান হইতে. উচ্ছেদ করিবে না বটে, কিন্তু তাহার: 
স্থান এক কোণে। বড় বাঁড়িতে না পায়-_বাঁড়িলেই' 
ছাটিযা দিবে। ছুই একখানা তেতুল ফলিলেই হইল-- 
'তার বেশী আর না বাড়িতে পায়। নিকৃষ্ট বৃত্তির সাৎসা- 
রিক প্রয়োজনসিদ্ধির উপযোগী ক্কর্ভি হইলেই হইল-__ 
তাহার বেশী আর বৃদ্ধি যেন না পায়। ইহাঁকেই সমুচিত 
বৃদ্ধি ও সামগুস্ত বলিয়াছি। 

শিষ্য । তবেই বুঝিলাম ষে এমন কতকগুলি 
বৃত্তি আছে--যথা কামাদি, যাহার দমনই সমুচিত 
সকূর্তি। | 

গুক্ক । দমন অর্থে যদি ধ্বৎস বুঝ, তবে এ কথা ঠিক 
নহে । কামের ধ্বংসে মনুষ্য জাতির ধ্বংস খটিবে॥ 
সুতরাৎ এই অতি কদর্য লৃত্িরও ধ্বংস ধর্ম নহে--অধর্থ্ম। 
আমাদের পরম রমনীয় হিন্দুধন্ধেরও এই' বিধি। হিল 


টা .. আহুশীলন | 


শান্ত্রকারেরা ইহার ধ্বংস বিহিত করেন নাই, বরং ধর্মার্থ 
তাহার নিয়োগই বিহিত করিয়াছেন । হিন্দু শান্তরান্থুসারে 
পুজোৎপাদ্ন এবং বংশরক্ষা ধর্মের অংশ । তবে ধর্মের 
প্রয়োজনাতিরিক্ত এই বৃত্তির যে স্ফুর্তি, তাহা হিন্দু 
শাস্তান্ুসারেও নিষিদ্ধব_এবং তদনুগামী এই ধর্মব্যাখ্যা 
যাহা তোমাকে শুনাইতেছি, ত্বাহাতেও নিষিদ্ধ হই- 
তেছে। কেন না, বংশরক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ধতটুকু 
প্রয়োজনীয় তাহার অতিরিক্ত যে ক্ফর্তি তাহা মামগন্তের 
বিদ্বুকর, এরং উচ্চতর বৃত্তি সকলের স্কর্তিরোধক। 
ঘ্দি অনুচিত স্কুর্তিরোধকে দমন বল, তবে এ সকল 
রত্তির দমনই সমুচিত অনুশীলন । এই অর্থে ইন্ছিয়দিমনই 
পরম ধর্। 

শিষ্য। এই বৃত্তিটার লোক রক্ষার্থ একটা প্রয়োজন 
আছে বটে, এইজন্ত আপনি এ সকল কথা বলিতে 
পারিলেন, ক্ষিন্ত অপরাপর আঅপকৃষ্ট বৃত্তি সম্বন্ধে এ সকল 
কথা খাটে না। 

শুরু। সকল অপকৃষ্ট বৃত্তি মন্বন্ধে এই কণা ধাটিবে। 
ফোব্টির সম্বন্ধে খাটে না? 

শিষ্য। মনে করুন ক্রোধ। ক্রোধের উচ্ছেদে জ্বায়ি 
ডু কোর অনিষ্ট দেখি না 
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গুরু । ক্রোধ আত্মরক্ষা ও সমাজরক্ষার মূল। দও- 
নীতি--বিধিবদ্ধ সামাজিক ক্রোধ । ক্রোধের উচ্ছেদে 
দণ্ডনীতির উচ্ছেদ হইবে। দণ্ডনীতির উচ্ছেক্ধে সমা- 
জের উচ্ছেদ । 

শিষ্য। দগুনীতি ক্রোধমূলক বলিয়া আমি স্বীকার 
করিতে পারিলাম না, বরং দয়ামূলক বল! ইহার অপেক্ষা 
ভাল হইতে পারে। কেন না সর্বলোকের মঙ্গল কামন। 
করিয্বাই, দণ্ডশান্ত্রপ্রণেতারা দণ্ডবিধি উদ্ভৃত করিয়াছেন । 
এবং সর্লনলোকের মঙ্গল কাঁমনা করিয়াই রাজা দণ্ড 
প্রণয়ন করিয়া থাকেন। 

গুরুধ আত্মরক্ষার কথাট! বুঝিয়া দেখ। অনিষ্ট- 
কারীকে নিবারণ করিবার ইচ্ছাই ক্রোধ। সেই ক্রোধের 
বশীভূত হইয়াই আমর! অনিষ্টকারীর বিরোধী হই। 
এই বিরোধই আত্মরক্ষার চেষ্টা। হইতে পারে, যে 
আমরা কেবল বুদ্ধিবলেই শ্থির করিতে পারি, যে অনিষ্ট- 
কারীর নিবারণ করা উচিত। কিন্তু কেবল বুদ্ধি দ্বারা 
কার্যে প্রেরিত হইলে, ক্রুদ্ধের যে ক্ষিপ্রকারিতা এবং 
আগ্রহ তাহা! আমরা কঘাচ পাইব না । তর পর যখন 
মনুষ্য পরকে আত্মবৎ «দেখিতে চেষ্টা করে, তখন এই 
আত্মরক্ষা ও পররক্ষ! ছুল্যরূপেই ক্রোধের ফল হইয়! 


৫২ অনুশীলন । 


্রীড়ায়। পররক্ষায় চেষ্টিত ধে ক্রোধ, তাহা বিধিবঞ্ধ 
হইলে দণ্ডনীতি হইল। 

শিষ্য । লোভে ত আমি কিছু ধরব দেখিনা। 

গুরু। যেবৃত্তির অনুচিত ক্ষ্তিকে লোভ বলা যায়, 
তাহার উচিত এবং সমঞ্জসীভৃত স্্তি- ধর্মরসঙ্গত 
অর্জনস্পৃহা। আপনার জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য 
যাহ] যাহা প্রয়োজনীয়, এবং আমার উপর ষাহাদের 
রক্ষার ভার আছে, তাহাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য 
যাহা যাহা প্রয়োজনীয়, তাহার সংগ্রহ অবন্ঠ কর্তব্য । 
এই রূপ পরিমিত অর্জনে কেবল ধনার্জনের কথা 
বলিতেছি না, ভোগ্য বস্তমীত্রেরই অর্জনে কথা 
বলিতেছি-_-কোন দোষ নাই। সেই পরিমিত মাত্রা 
ছাপাইয়া উঠিলেই এই স্বস্তি লোভে পরিণত 
হইল। অনুচিত ক্ষুর্তি প্রাপ্ত হইল বলিয়া উহা! তখন 
মহাপাপ হইয়া দাড়াইল। ছুইটি কথা বুঝ । ষে গুলিকে 
আমর! নিকৃষ্টবৃত্তি বলি, তাহাদের সকল গুলিই উচিত 
মাত্রায় ধর্ম, অনুচিত মাত্রায় অধশ্ । আর এই কৃততিষ্ুলি 
এমনই তেজস্থিনী.যে, যত্ব না করিলে এগুলি সচরাচর 
উচিত মাত্রা অতিক্রম করিয়া, উঠে, এজন্য দলই 
এগুলি সম্বন্ধে প্রকৃত অন্ুশীলন। এই ছুটি কথা 
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বুঝিলেই তুমি অনুণীলনতত্বের এ অৎশ বুঝিলে । দমনই 
প্রকৃত অনুশীলন, কিন্তু উচ্ছেদ নহে । মহাদেব, মন্মথের 
অনুচিত স্ফূর্তি দেখিয়া তাহাকে ধ্বংস করিয়াছিলেন, 
কিন্ত লোকহিতার্থ আবার তাহাকে পুনজ্জবিত করিতে 
হইল *। শ্রুমদ্তগবদগীতায়, কঞ্চের যে উপদেশ তাহাতেও 
ইন্জিয়ের উচ্ছেদ উপদিষ্ট হয় নাই, দমনই উপদিষ্ট 
হইয়াছে। সংযত হইলে মে সকল আর শাস্তির বিদ্বকর 
হইতে পারে না, যথা 
রাগদ্বেষবিমুক্তিত্ত বিষয়ানিজ্জিয়েশ্চরনৃ, 
আন্মবন্টের্কিধেয়াম্ম! প্রসাদমধিগচ্ছন্চি।  ২।৬৪। 
শিষ্য । ঘাই হউক, এ তত্ব লইয়া আর অধিক কাঁল- 
হরণের প্রয়োজন নাই। ভক্তি, প্রীতি, দর প্রভৃতি 
শ্রেষ্টবৃত্তি সকলের অনুশীলন সম্বন্বধে উপদেশ প্রদান 
করুন। 
গুরু। এ বিষয়ে এত কথা বলিবার আমারও ইচ্ছা! 
_ মন্দ ধংস হইল, অথচ রতি হইতে জীবলোক রক্ষা পাইতে 
পারে না, এজন্য মন্সথের পুনজ্জাঁবন। পক্ষান্ভরে আবার রতি 
কর্তৃক পুনর্জন্মলন্ক কাম প্রতিপালিত হইপ্সেন। এ কথাটাঁও যেন 
মনে থাকে । অহ্থৃচিত অনুশীলনেই অনুচিত স্ষ্প্ি। পৌরাণিক 


উপাখ্যানগুলির এইক্সপ গু ভাংপধ্য অনুভূত কারিভে পারিলে 
পৌরাণিক হিন্দুধর্ম আর উপবর্ধসস্কুল বা 4৪015” বলিয়া বোধ 


হইবে না। সময়ান্তরে ছই একট] উদাহরণ 'দিব | 


৫৪ অন্থণীলন ৷ 


ছিল না। ছুই কারণে বলিতে বাধ্য হইলাম। প্রথম! 
তোমার আপত্তি খণ্ডন করিতে হইল। আর আজ কাল 
যোগধন্ম্বের একট] হুজুক উঠিষাছে, তাহাতে কিছু বিরক্ত 
হইয়াছি। এই ধর্মের ফলাফল সম্বন্ধে আমার কিছু: 
ব্লিবার প্রয়োজন নাই। ইহার ষে হুমহৎ ফল আছে 
তাহাতে সন্দেহ কি ? তবে ধাহারা এই হুজুক লইয়! 
বেড়ান, তাহাদের ষত এই দেখিতে পাই ষে কতকগুলি 
বৃত্তির সর্ধাঙ্গীন উচ্ছেদ, কতকগুলির প্রতি অমনোযোগ, 
এবং কতকগুলির সমধিক সম্প্রসারণ_ইহাই যোগের 
উদ্দেশ্ত। এখন যদি সকল বৃত্তির উচিত ক্ষর্ভি ও 
সামঞ্জস্য ধর্ম হয়, তবে তীাহাদিগের এই ধর্ম ধর্ম । 
বস্তি নিকট হউক বা উৎকৃষ্ট হউক, উচ্ছেদমাত্র 
অধন্ম। লম্পট বা পেটুক অধার্থ্িক, কেন না তাহার! 
আর সকল বৃত্তির প্রতি অমনোষোগী হইয়া ছুই 
একটির সমধিক অনুশীলনে নিযুক্ত 1 যোনীরাও অধার্ট্মিক, 
কেন না! তাহারাও আর সন্ল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী 
হইয়া, ছুই একটির সমধিক অনুশীলন করেন। 
নিকৃত উৎকৃষ্ট বৃত্তি তেদে না হয় লম্পট বা 
উদরস্তরীকে নীচ শ্রেণীর অধার্মিক বলিসায়' এবং যোনী 
দিগকে উচ্চশ্রেণীর অধার্থমিক বলিলাম, কিন্ধ উভয়কেই 
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ধার্মিক বলিব। আর আমি কোন বৃত্তিকে নিকৃষ্ট বা 
অনিষ্টকর বলিতে সম্মত নহি । আমাদের দোষে অনিষ্ট 
ঘটে বলিয়া সেগুলিকে নিকৃষ্ট কেন বলিব? জগদীশ্বর 
আমাদিগকে নিকৃষ্ট কিছুই দেন নাই। তাহার কাছে 
নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভেদ নাই। তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা 
স্ব স্ব কার্যোপযষোগী করিযাছেন। কারধ্যোপযোগী 
হইলেই উতকৃষ্ট হইল। সত্য বটে জগতে অমঙ্গল 
 আছে। কিন্ত সে অমঙ্গল, মঙ্গলের সঙ্গে এমন জন্বন্ধ- 
বিশিষ্ট যে তাহাকে মঙ্গলের অংশ বিবেচনা করাই 
কর্তব্য। আমাদের সকল বৃত্তিুলিই' মঙগলময় । 
খন তাহাতে অমঙ্গল হয়, সে আমাদেরই দোষে। 
জগত্বত্ব যতই আলোচনা! কর! যাইবে, ততই, 
বুঝিব যে আমাদের মঙ্গলের সঙ্গেই জগৎ সঙদ্ধ। 
নিধিল বিশ্বের সর্বাংশই ম্হুষ্যের সকল বুত্তি গুলিরই 
অনুকুল। প্রকৃতি আমাদের সকণ বৃত্তিগুলিরই সহায় । 
তাই ষুগপরম্পরায় মচুষ্য জাতির মোটের উপর 
উন্নতিই হইয়াছে, মোটের উপর অবনতি নাই। ধর্মই 
এই উন্নতির কারণ। ধে বৈজ্ঞানিক নাস্তিক ধর্মকে 
উপহাস করিয়া বিজ্ঞদই এই উন্নতির কারণ বলেন, 
তিনি জানেন না যে তাহার বিজ্ঞানও এই ধর্ট্ের 


৫৬ অহৃশীলন । 


এক অংশ, তিনিও একজন ধর্মের আচাধ্য। তিনি 
যখন “ 12৬” র মহিমা কীর্তন করেন, আর আমি যখন 
হরিনাম করি, দুইজন একই কথা বলি। ছুই জনে 
একই বিশ্বেশ্বরের মহিমা কীর্তন করি। মনুষ্য মধ্যে 
ধর্ম লইয়! এত বিবাদ বিসন্বাদ কেন, আমি বুঝিতে 
পারি না। 


সপ্তম অধ্যায় ।_ সায়গ্ুস্য ও সুখ । 


. খুরু। এক্ষণে নিকুষ্ট কার্ধ্যকারিণী বৃত্তির কথা ছাড়িয়া 
দিয়া যাহাকে উত্কৃষ্ট বৃত্তি বল, সে সকলের কথ বগি 
শুন। 
_ শিগ্য। আপনি বলিয়াছেন, কতকগুলি কাধ্যকারিমী 
বৃস্ভি, যথা ভক্ত্যার্দি, অধিক সম্প্রসারণে সক্ষম, এবং তাহা- 
দ্বিগের অধিক সম্প্রসারণেই সকল বৃত্তির সামঞ্জস্য । আর 
কতকগুলি বৃত্তি আছে, যখ! কামাদি, দে গুলিও অধিক 
জন্প্রসারণে জক্ষম,। সে গুলির অধিক জন্গ্াসারণে 
লামঞচ্তের ধংস। কতকগুলির সম্প্রসারণের আধিক্যে 
সামঞীন্ত, কতকগুলির জন্প্রসারণের আধিক্যে অসামঞীস্ত, 
এমন ঘটে কেন, তাহা বুঝান নাই। আপনি বলিয্বাছেন, 
যে -কামার্দির অধিক ক্ফুরণে, অন্ান্য বৃত্তি, যথা ভক্তি 
প্রীতি দয়া, এ সকলের উত্তম ক্র্তি হয় না, এইজন্ত 


4৮ অনুশীলন! 


অসামগ্স্ত ঘ্বর্টে। কিন্তু ভক্তি প্রীতি দয়াদির অধিক 
ক্কুরণেও কাম ক্রোধাদির উত্তম ক্ষর্তি হয় না; .ইহাতে 
অসামঞজন্ত ঘটে না কেন ? 

গুরু । যেগুলি শারীরিক বৃত্তি বা পাশব বৃত্তি, যাহ! 
পশুদিগেরও আছে এবং আমাদিগেরও আছে, সেগুলি 
জীবনরক্ষা! বা বংশরক্ষার জন্য নিতান্ত প্রয়ৌজনীয়। 
ইহাতে সহজেই বুঝা যায় সে গুলি ম্বতঃস্ফুর্র_অন্গু- 
শীলনসাপেক্ষ নহে । আমাদিগকে অন্শীলন করিয়া! 
ক্ষুধা আনিতে হয় না, অনুশীলন করিয়া ঘুমাইবার শক্তি 
অর্জন করিতে হয় না। দেখিও, স্বতংস্কর্ভে ও সহজে 
গোল করিও না। যাহা আমাদের সঙ্ষে জগ্রিয়াছে 
তাহা সহজ। সকল বৃত্তিই সহজ। কিন্তু সকল বৃত্তি 
স্বতংস্কর্ত নহে। যাহা স্বতঃস্কর্ত তাহা অন্য বৃত্তির 
অনুশীলনে বিলুপ্ত হইতে পারে না। 

শিষ্য । কিছুই বুঝিলাম না। যাহ! স্বতঃস্ফ,ত্ঁ নহে, 
তাহাই বা অন্য বৃত্বির অনুশীলনে বিলুপ্ত হইবে কেন £ 

গুরু । অনুশীলন জন্য তিন্টি সামগ্রী প্রয়োজনীম্ব । 
(১) জময়, ২) শক্তি (76785), 0) যাহ লইয়। বৃত্তির 
অনুশীলন করিব--অনুশীলনের . উপাদীন। এখন 
আমাদিগের সময় ও শক্তি উভয় সংক্কীর্ণ। মনুষ্যজীবন 


সামঞ্জন্য ও সুখ । ৫$ 


কয়েক বৎসর মাত্র পরিমিত! জীবিকানির্ব্বাহের 
কাধ্যের পর বৃত্তির অনুশীলন জন্ত যে সময় অবশিষ্ই 
থাকে, তাহার কিছুমাত্র অপব্যয় হইলে সকল বৃত্তির 
সমুচিত অনুশীলনের উপযোগী সময় পাওয়া যাইবে না। 
অপব্যয় না হয্স, তাহার 'জন্ত এই নিয়ম করিতে হয়, 
থে যে বৃত্তি অনুশীলনসাপেক্ষ নহে, অর্থাৎ স্বতঃন্ক্ত 
তাহার অনুশীল্পন জন্য সময় দ্রিব না; যাহা অনুশীলন 
সাপেক্ষ তাহার অন্থশীলনে, সকল সময়টুকু দিব। যদি 
তাহা না! করিয়া, শ্বতংস্ফর্ভ বৃত্তির অনাবশ্টক অনুশীলনে 
সময় হরণ করি, তরে সময়াভাবে অন্য “বৃত্তিগুলির 
উপযুক্ অনুশীলন হইবে না। কাজেই সে সকলের 
খর্ধতা রা বিলোপ খ্ঘটিবে। দ্বিতীয়ত, শক্তি সন্বন্ধেও 
&ঁ করা খাটে । আমাদের কাজ করিবার মোট যে শক্তি 
টুক আছে, তাহাও পরিমিত। জীবিকানির্বাহের পর 
যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা স্বতঃস্ফূর্ত বৃত্তির অনুশীলন 
জন্য বড় বেশী থাকে না। বিশেষ পাশব বৃত্তির 
সমধিক অনুশীলন, শক্তিক্ষযকারী। তৃতীয়ত, স্বতন্চে্ত 
পাশব বৃত্তির অনুশীলনের উপাদান ও অধনসিরু বৃত্তির 
ফুলীলনের উপাদান *পরম্পর বড় বিরোধী । েখানে 
$খলি থাকে, সেখানে এগুলি থাকিতে পায় না । বিলাসিনী- 


৬৬ অঙশীলাগ | 
মগ্ডলমধ্যবন্তাঁর হৃদয়ে ঈশ্বরের বিকাশ অশ্ব এবং. 
ক্রুদ্ধ অস্ত্রধারীর নিকট, ভিক্ষার্থীর সমাগম অসম্ভব 
আর শেষ কথা এই যে, পাশব বৃর্তিগুলি, শরীর ও 
জাতি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীমু বলিয়া, পুরুষপরম্পরাগত 
স্কর্তিজন্যই হউক, বা জীব রক্ষাভিলাধী ঈশ্বরের 
ইচ্ছায়ই হউক, এমন বলবতী, যে অনুশীলনে তাহার! 
সমস্ত হৃদয় পরিব্যাপ্ত করে, আর কোন ডিস হয় 
না। এইটি বিশেষ কথা। 

পক্ষাত্তরে, যে বৃত্তিগুলি স্বতংস্ক,র্ নহে তাহার অন্ধ- 
শীলনে আমীদের সমস্ত অবসর ও জীবিকানির্কাহাবশি্ট 
শক্তির নিয়োগ করিলে, স্বতঃস্কর্ত বৃত্তির আর্কঠাকীয় 
স্র্তির কোন বিপ্ক হয় নী । কেননা, সে গুলি স্বতঃ- 
স্র্ত। কিন্ত উপাদান বিরোধ "হেতু, তাহাদের দমন 
হইতৈ পারে বটে। কিন্ত ইহা দেখা গিয়াছে যে এ সকলের 
দ্মনই বথার্থ অনুশীলন । 

শিষ্য । ক্িষ্ত যোগীরা অন্য বৃত্তির সম্প্রসারণ দ্বার৮-_ 
বিশ্ব! উপায়াস্তরের দ্বারা, পাশ বৃতি্তলির হাল করা 
থাকেন, এ কথা কি সত্য লয় ? | 

খুযু। চেষ্টা করিলে যে কামাদির উচ্ছেদ কাযা: 
না, এমত' নহে। কিন্ত সে ব্যবস্থা অনুশীলন ধর্ছের 
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ছে, সন্ন্যাস ধর্মের | সন্বাসকে আমি তর্ম বপি না 
ঘন্তত সম্পূর্ণ ধর্ম বলিনা। অন্থশীলন প্রবৃত্তিমার্গ-- 
সর্যাস নিবৃত্তিমার্গ। সন্্যাম অসম্পূর্ণ ধর্ম । তগবাল 
স্বয়ং কর্ম্েরই শ্রেষ্ঠটতা কীর্তন করিষাছেন। ছহছুপ্ীলন 
কশ্মাত্বক । 

শিষ্য । ঘবাস্কী তবে আপনার সাষগ্রপ্ত তত্ব 
স্থল নিয়ম একটা এই বুঝিলাম, ঘে ধাহা স্বতযস্ক 
তাহা৷ বাঁড়িতে 'দিব না, থে বৃত্তি স্বতংস্ক,ত্ নছে, হা 
বাড়িতে দিতে পাঁরি। কিন্ত ইহাতে একটা গোলযোগ 
ঘটে! প্রন্তিতা -(051185) কি তবতঃন্বর্ত নহে £ 
প্রতিত্তা একটি কোন বিশেষ বৃত্তি নহে, তাহা আমি 
জানি । কিন্ত কোন বিশেষ মানসিক বৃত্তি স্বতংস্ক,র্ভিমতী 
বলিয়া তাহাকে কি বাড়িতে দিৰ না ? তাহার অপেক্ষা 
আত্মহত্যা ভা 

গুরু। ইহা যথার্থ। 

শিষ্য। ইহা যদি ধধার্থ হয্। তবে এই বৃপ্তিকে 
বাড়িতে দিতে পারি, আর এই বৃত্তিকে বাড়িতে স্বিতে 
স্পারি না, ইহা কোন্‌ লক্ষণ দেখিয়া নির্ধাচন করিষ? 
চরিত রাত যে এইটি সোনা 
এইটি খিতল 1 
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গুরু । আমি বলিয়াছি যে ত্ুখের উপায় ধর্শী, আর 
মনুষ্যত্বেই সুখ । অতএব হুখই সেই কষ্টি পাতর। 

শিষ্য । বড় ভয়ানক কথা! আমি যদি বলি, ইন্দ্রিয় 
পরিতৃপ্তিই স্বখ? 

গুরু । তাহা! বলিতে পার ন1। কেন না, হুথি 
তাহা বুঝাইয়াছি। আমাদের সমুদায় বৃত্তিগুলির ন্কর্ভি, 
সামগ্রন্ত এবং উপবুক্ত পরিতৃপ্তিই হুখ। 

শিষা। সে কথাটা এখনও আমার ভাল করিয়া বুঝা 
হয়নাই। সকল বৃত্তির ্ূর্তি ও পরিতৃপ্তির সমবায় 
সুখ ? না প্রতত্যক তিন্ন ভিন্ন বৃত্তির ক্কর্তি ও পরিতৃপ্ডিই 
হুখ? 

গুরু । জমবায়ই হ্থখ। ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির পৃুর্তি ও 
পরিতৃপ্তি হুখের অংশ মাত্র । 

শিষ্য। তবে কষ্টি পাতর কোন্টা? সমবায় না 
অংশ ? 
- শ্ক্ক। সমবায়ই কটি পাতর । 

শিষ্য। এত বুঝিতে পারিতেছি লা। হনে কুক্ুন 
আমি ছবি আঁকিতে পারি। কতকগুলি বৃত্তি বিশেষের 
পরিমার্জনে এ শক্তি জন্মে । কথাট। এই যে জেই বৃদ্ধি- 
গুলির সমধিক সম্প্রসারণ আমার কর্তন্য রি লা। 
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আপনাকে এ প্রশ্ন করিলে আপনি বলিবেন “সকল বৃদ্ধির 
উপযুক্ত ক্ষর্তি ও চরিতার্থতার সমবায় ধে সুখ, তাহার 
কোন বিদ্ব হইবে কি না, এ কথা বুঝিয়া তবে চিত্র- 
বিদ্যার অনুশীলন কর।” অর্থা আমার তুলি ধরিবার 
আগে আমাকে গণনা করিয়া দেখিতে হইবে, ষে ইহাতে 
'্ামার মাংসপেশীর বল, শিরা ধমনীর স্বাস্থ্য, চক্ষের দৃষ্টি, 
শ্রবণের শ্রুতি_-আমার ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি, 
দ্ীনে দয়া, সত্যে অনুরাগ--আমার অপত্যে জবেহ, 
শক্রুতে ক্রোধ,_আমার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দার্শনিক 
ধৃতি,-আমার কাব্যের কল্পনা, সাহিত্যের সমা- 
লোচর্না-_কোন দিকে কিছুর কোন বিদ্ল হয় কি না। 
ইহাও কি সাধ্য ? 

খুকু । কঠিন বটে নিশ্চিত জানিও। ধর্্মাচরণ 
ছেলে খেল! নহে। ধরন্মাচরণ অতি দুরূহ ব্যাপার। 
প্রকৃত ধার্মিক যে পৃথিবীতে এত বিরল তাহার কারণই 
তাই। ধরব হুখের উপায় বটে, কিন্ত সুখ বড় আয়াস- 
লভ্য(। সাধন! অতি ছরূহ। দুরূহ, কিন্ত অসাধ্য নহে। 

শিষ্য। কিন্ত ধর্স ত সব্ব সাধারখ্রে উপযোগী 
হওয়া উচিত। 

গরু । ধর্্, ধর্দি তোমার আমার গড়িবার সামগ্রী 
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হইত, ত না হয়, তুমি যাহাকে সাধারণের উপযোগী বলি- 
তেছ, সেইরূপ করিরা গড়িতাম। ফরমায়েস মত জিনিস 
পড়িয়া) দ্রিতাম। কিন্ত ধন্ম তোমীর আমার গড়িবার 
নহে । ধর্ম এশিক নিয়মীধীন। যিনি ধর্মের প্রণেতা 
তিনি ইহাকে যেরূপ করিয়াছেন সেইরূপ আমাকে 
বুঝাইতে হইবে । তবে ধর্মকে সাধারণের অনুপযোগী ও 
বল উচিত নহে । চেষ্ট। করিলে, অর্থাৎ অনুশীলনের 
দ্বারা সকলেই ধার্থিক হইতে পারে । আমার বিশ্বাস ষে 
এক অময়ে সকল মনুষ্যই ধার্মিক হইবে। যত দিন তাহা 
না হয়, তত দিন তাহারা আদর্শের অনুসরণ করুক। 
আদর্শ সম্বন্ধে যাহা বলিম্বাছি, তাহ! স্মরণ কর।' তাহা 
হইলেই তোমার এ আপত্তি খণ্ডিত হইবে। 

শিষ্য। আমি ষদি বলিযষে আপনার ওরূপ একটা 
পারিভাষিক এব ছুপ্প্রাপ্য হুধ মানি নী, আমার 
ইক্জিয়াদির পরিতৃপ্তিই সুখ ? 

গুরু । তাহা! হইলে আমি বলিব, জুখের উপাষ ধর্ম 
নহে, সুখের উপায় অধর্ম্ম। 

শিষ্য) ইন্জিয় পরিতৃপ্তি কি জ্ুধ নহে? উহাও 
বৃত্তির স্ক'রণ ও চরিতার্থতা বটে । আমি ইল্জিয়গণকে খর্ব 
করিতা, কেন দয়] দাক্ষিণ্যাদির সমধিক অনুশীলন করিব, 
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আপনি তাহার উপধুক্ত কোন কারণ দেখান নাই। 
আপনি ইহা! বুঝাইয়াছেন বটে, যে ইন্লিয়াদির অধিক 
অনুশীলনে দঘু! দাক্ষিণ্যাদির ধ্বংস্রে ্ম্তাব্না-কিজ্ঞ 
তদৃত্তরে আমি যর্দি বলি যে ধংস হউক, আমি ইঞ্জিষ 
হৃখে বঞ্চিত হই কেন ? 

গুরু। তাহা হইলে আমি বলিব, তুমি কিস্িন্ধযা 
হইতে পথ ভুলিয়া আসিয়াছ। যাহা হইক, তোমার 
কথার আমি উত্তর দিব! হইন্দিয় পরিতৃপ্তি সুখ ? ভাল, 
তাই হউক। আমি ভোমাকে অবাধে ইন্ট্রিয় পরিতৃপ্ত 
করিতে অন্থমতি দিতেছি । আমি খত লিখিয়া দিতেছি 
যে, এই ইন্দিয় পরিভৃপ্তিতে কখন কেহ কোন বাধা 
দিবে না, কেহ নিন্দা করিবে না)-যদি কেহ করে আমি 
ণাগীরি দিব। কিন্তু ভোমীকেও একখানি খভ লিখিয়া 
দিতে হইবে । তুমি লিখিয়া দিবে, যে “আর ইহাতে 
সুখ নাই” বলিয়া তুমি ইন্জিয় পরিতিপ্তি ছাড়িয়া দিবে না 
শ্রাপ্তি, ক্লাস্তি, রোগ, মনস্তাপ, আমুক্ষয, পশুত্তে অধঃ- 
পত্তন প্রভৃতি কোন রূপ ওজর আপত্তি করিয়া ইহা কখন 
ছাড়িতে পারিবে না। কেমন রাজি আছ ? 

শিষ্য। দোহাই মহাশয়ের | আমি নই। কিন্ত 
এমন লোক কি সর্বদা দেখা যায় না, যাহারা যাঁকল্জীনন 
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ইঞ্জিয়-পরিতৃপ্তিই সার করে? অনেক লোকই ত. 
এইরূপ £ 

গুরু । আমরা মনে করি বটে, এমন লোক. অনেক । 
কিন্ত ভিতরের খবর রাখি নাঁ। ভিতরের খবর এই-- 
ষাহাদিগকে যাবজ্জীবন ইব্জিঘপরায়ণ দেখি, তাহাদিগের 
ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি চেষ্টা বড় প্রবল বটে, কিক্ত তেমন 
পরিতৃপ্তি ঘটে নাই । যেরূপ তৃপ্তি ঘটিলে ইন্িয়- 
পরায়ণতার দুঃখটা বুঝাঁ যায, সে তৃপ্তি ঘটে নাই। 
তৃপ্তি ঘটে নাই বলিয়াই' চেষ্টা এত প্রবল। অনুশীলনের 
দোষে, জদয়ে আগুন জলিয়াছে,-দাহ নিবারণের জন্য 
তারা জল খু'ঁজিয্বা বেড়ায়; জানে না যে অগ্রিদগ্ধের 
'উষধ জল নয়। ্‌ &, এ 
শিল্ক্য । কিন্ত এমনও দেখি ষে অনেক লৌক অবাধে 
অন্ুক্ষণ ইন্পিযব বিশেষ চরিতার্থ করিতেছে, বিরাগও 
নাই। . মদ্যপ ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। অনেক 
মাতাল আছে, সকাল হইতে সন্ধ্যা পধ্যস্ত মদ খায়, 
কেবল নিদ্িত অবস্থায় ক্ষান্ত। কই, তাহারা ত'দ 
ছাড়ে না_ছাড়িতে চায় না! 

গুরু। একে একে বাপু। আগে “ছাড়ে না” 
কথাটাই বুঝ । ছাড়ে না, তাহার কারণ আছে। 
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ছাড়িতে পারে না। গাড়িতে পারে না, কেন না এটি 
ঈন্দিয় তৃপ্তির লালসা মাত্র নহে--এ একটি পীড়।। 
ডাক্তারের ইহাকে [01090102715 বলেন । ইহার 
বধ আছে-চিকিৎসা আছে । রোগী মনে করিলেই 
রোগ ছাড়িতে পারে না। সেটা চিকিৎসকের হাত। 
চিকিৎসা নিক্ষল হইলে রোগের যে অবশ্যস্তাবী 
পরিণাম, তাহা ঘটে ;--মৃত্যু আসিষা রোগ হইতে মুল 
করে। ছাড়ে না, তাহার কারণ এই । “ছাড়িতে চায় 
না "এ কথ! সত্য ন্য। যে মুখে যাহ] কলুক, তুমি যে 
শ্রেণীর মাতালের কথা বলিলে, তাহাদিগের মধ্যে এনন 
কেহই নই, যে মদ্যের হাত হইতে নিজ্পতি পাইবার 
জন্য মনে মনে অত্যন্ত কাতর নহে । যে মাতাল সপ্তা্থে 
এক দ্বিন মদ খায়, সেই আজিও বলে .“ মদ ছাড়িব 
কেন 2”? তাহার মদ্য পানের আকার আজিও পরিভ়প 
হয় নাই-_তৃষ্ণ বলবতী আছে। কিন্ত ষাহার মা! 
পূর্ণ হইয়াছে, সে জানে যে পৃথিবীতে যত ছুঃখ আছে, 
মদ্যপানের অপেক্ষ! বড় দুঃখ বুঝি আর নাই। এ সকল 
কথা মদ্যপ সন্বন্ধেই যে খাটে, এমত নহে । সর্ধপ্রকার 
ইন্দিকপরায়ণের পক্ষে খাটে। কাসুকের অনুচিত 
অনুশীলনের ফলও একটি রোগ । তাহারও চিকিৎসা 
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আছে এবং পরিণাষে অকালমৃত্যু আছে। এইরূপ 
একটি রোনীর কথা আমি আমার কোন চিকিৎসক 
বন্ধুর কাছে এইরূপ শুনিলাম যে, তাহাকে হাসপাতালে 
লইয়া গিয়া তাহার হাত পা বাধিয়! রাখিতে হইয়াছিল, 
এবৎ সে ইচ্ছামত অঙ্গ সঞ্চালন করিতে না পারে, এ 
জন্য লাইকরলিটি দিয়া তাহার অঙ্গের স্থানে স্থানে খ্বা 
করিয়া দিতে হইয়াছিল। ওুঁদরিকের কথা সকলেই 
জানে। আমার নিকট একজন ওদরিক বিশেষ পরিচিত 
ছিলেন। তিনি ওদরিকতার অনুচিত অনুশীলনের 
ও পরিতৃপ্তি জন্ব গ্রহনী রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। 
তিনি বেশ জাঁনিতেন যে দুপ্পচনীয় দ্রব্য আহার 
করিলেই, তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি হইবে | সে জন্ত লোভ 
সঙ্গরণের যথেস্ছু চেষ্টা করিতেন, কিন্ত কোন মতেই 
কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য থে তিনি 
অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন। বাপু হে! এই 
সকল কি হুখ? ইহার আবার প্রমাণ প্রয়োগ চাই ? 

শিষ্য) এখন বোধ হয়, আপনি যাহাকে মুখ 
বলিতেছেন তাহা ধুঝিয়াছি। ক্ষণিক যে হুখ তাহা 
সুধ নহে। 

গুষ্। কেন নহে? আমি জীবনের মধ্যে যদি 
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, একবার একটি গোলাপ ফুল দেখি, কি একটি গান শুনি, 
আর পরক্ষণেই সব ভুলিয়া! যাই, তবে সে হুখ বড় ক্ষণিক 
হু, কিন্তু সে সুখকিসুধ নহে? ভাহা সত্যই সুখ । 

শিষ্য । যে হৃখ ক্ষণিক অথচ যাহার পরিণাম স্থায়ী 
ছুঃখ, তাহা স্বখ নহে, হঃখের প্রথমাবস্থ। মাত্র । এখন 
বুঝিয়াছি কি £ 

গুরু । এখন পথে আসিষাছ। কিন্ত এব্যাখ্যা ত 
ব্যতিরেকী। কেবল ব্যতিরেকী ব্যাখ্যায় সবটূকু পাওয়া 
যাইবে না। সুখ ছুই শ্রেলীতে বিভক্ত করা যাইতে 
পারে--(১) স্থায়ী, হে) ক্ষণিক। ইহার মধ্যে 

শিধ্য। স্থায়ী কাহাকে বলেন ? মনে করুন কোন 
ইন্রিয়াসন্ত ব্যক্তি পাঁচ বৎসর ধরিয়া ইঞ্জিয় হুখভোগ 
করিতেছে । কথটা নিতান্ত অসম্ভব নহে। তাহার 
হৃথ কিক্ষণিক ? 

গুরু । প্রথমত, সমস্ত জীবনের তুলনায় পাঁচ বসর 
মৃহ্র্ত মাত্র। তুমি পরকাল মান, না মান, আমি 
মামি। অন্ত কালের তুলনায় পাঁচ বৎসর কতক্ষণ? 
কিন্ত আমি পরকালের ভয় দেখাইয়! কাহাকেও 
ধার্ষ্িক করিতে চাহি ন7া। কেন না অনেক লোক 
প্রকাল মানে না মুখে মানে ত ভ্বদয়ের ভিতর মানে. 
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না, মনে করে ছেলেদের জুক্তুর ভয়ের মৃত মানুষকে শান্ত 
করিবার একটা প্রাচীন কথা মাত। তাই আজি কালি 
ভনেক লোক পরকালের ভয়ে ভয় পায় না। পরকালের 
ছুঃখের ভয়ের উপর যে ধর্মের ভিত্তি, তাহ! এই জন্য 
সাধারণ লোকের হুদয়ে সর্বত্র বলবান্‌ হয় না। “আজি- 
কার দিনে” বলিতেছি, কেন ন! এক সময়ে এদেশে মে 
ধন্মন বড় ৰলবানই ছিল বটে। এক সময়ে, ইউরোপেও বড় 
বলবান ছিল বটে, কিন্তু এখন বিজ্ঞানময়ীশ উনবিংশ 
শতাব্বী। সেই রক্ত-মাংস-পুতিগন্ধ-শীলিনী, কামান- 
গোলা-বারুদ-ব্রীচ লৌডর-টর্সাডো প্রভৃতিতে শোভিতা 
রাক্ষমী,-এক হাতে শিল্পীর কল চালাইতেছে। আর 
এক হাতে ঝাটা ধরিয়া, যাহা প্রাচীন, যাহ] পবিভ্র, 
যাহা সহস্র সহশ্র বংসরের যত্ের ধন, তাহা ঝাটাইয়া 
ফেলিয়া দ্রিতেছে। মেই পোড়ার মুখী, এদেশে আসি- 
যাও কালা মুখ দেখাইতেছে। তাহার কুহকে পড়িয়া, 
তোমার মত জহম্্ সহস্র শিক্ষিত, অশিক্ষিত; এবং অর্থ- 
শিক্ষিত বাঙ্গালী পরকাল আর মানে না। ত্বাই আমি 
এই ধর্বব্যাখ্যায় যত পারি পরকালকে বাদ দিতেছি। 
তাহার কারণ এই যে. যাহা তোমাদের হদয়ক্ষেত্রে লাই, 
তাহার উপর ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া আমি ধর্মের মন্দির 
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গড়িতে পারিব না। আর আমার বিবেচনায়, পরকাল 
বাদ দিলেই ধর্ম তিন্তিশৃন্য হইল না। কেন না, ইহলোকেয় 
স্থধ্ও কেবল ধর্্মূলক, ইহকালের দুঃখ কেবল অধর্ম্ম- 
মূলক। এখন, ইহকালের ছুঃখকে সকলেই ভয় করে, 
ইহকালের সুখ সকলেই কামনা করে। এজন্ত ইহকালের 
সুখ ছুঃখের উপরও ধর্ম সংস্থাপিত হইতে পারে। এই 
ছুই কারণে. অর্থাৎ ইহকাল জর্্ববাদী সম্মত, এবং 
পল্নকাল সর্ধবাদী সম্মত নহে বলিয়া আমি কেবল 
ইহকালের' উপরই ধর্মের ভিত্তি সংস্থাপন, করিতেছি । 
কিন্ত “ন্ছায়ী হখ কি?” যখন এ গ্রন্ম উঠিল, তখন 
ইহার প্রথম উত্তরে অবশ্ত বলিতে হয়, যে অনন্তকাল 
স্থায়ী ষে সুখ, ইহকাল পরকাল উভয় কালব্যাপী যে সুখ, 
দেই ত্রখ স্থাঘী সুখ । কিন্ত ইহার দ্বিতীয় উত্তর আছে। 

শিষ্য । দ্বিতীয় উত্তর পরে শুনিব, এক্ষণে আর একটা 
কখার মীমাংসা করুন। মনে করুন, বিচারার্থ পরকাল 
স্বীকার করিলাম। কিন্ত ইহকালে ঘাহা হু, পরফালেও 
কি তাই সুখ? ইছকালে যাহা হুংখ, পরকালেও কি 
তাই দুঃখ? আপনি বলিতেছেন, ইহুকালপরকালব্যাপী 
থে ঘুখ, তাহাই হখ--এএক জাতীয় তুখ কি উভয়কাল- 
ব্যাপী হইতে পারে ? 
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গুরু । অন্ত প্রকার বিবেচনা! করিষার কোন কারণ 
আমি অবগত নহি) কিন্ত এ কথার উত্তর জন্য ছুই 
প্রকার বিচার আবশ্যক। যে জন্মাস্তর মানে তাহার 
পক্ষে একপ্রকার, আর যে জন্মাত্তর মানে না, তাহার 
পক্ষে আর একপ্রকার । তুমি কি জম্মাস্তর মান ৫ 

শিষ্য । লা। 

গুরু। তবে, আইস। যখন পরকাল স্বীকার করিলে 
অথচ জন্মান্তর যানিলে না, তখন দুইটি কথা স্বীকার 
করিলে ;-প্রথম, এই শরীর থাকিবে না, সুতত্বাং শারী- 
রিকী বৃর্তিনিচয়জনিত যে সকল হৃখ দুঃখ তাহা 
পরকালে থাকিবে না। “দ্বিতীয়, শরীর ব্যতিরির্ত যাহা 
তাহা থাকিবে, অর্থাৎ ভ্রিবিধ মানসিক বৃত্তিগুলি থাকিবে, 
স্বুতরাৎ মানসিক বৃত্তিজনিত যে সকল মুখ হুঃখ তাহা 
পর্নকালেও থাকিবে! পরকালে এইরূপ হুথের আধি- 
ক্যকে শবর্গ বলা যাইতে পারে, এইরূপ ছুঃখের আধিক্যকে 
নরক বলা যাইতে পারে। 

শিষ্য। কিন্ত যদি পরকাল থাকে, তবে ইন্থা "ধর্ম 
ব্যাখ্যার অতি প্রধান উপাদান হওয়াই উচিন্ভ। ভুজ্জন্ 
অন্যান্য ধর্্রব্যাধ্যায় ইহাই প্রধানত্ব পাভ করিয়াছে 
আপনি পরকাল মানিয়াও ধে উহা! ধর্মব্যাখ্যায় বর্জিত 


 সামগ্রস্ত, ও সুখ! রিং 


করিয়াছেন, ইহাতে আপনার ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত 
হইয়াছে বিবেচন! করি। 

গুরু। অসম্পূর্ণ হইতে পারে। সে কথাতেও কিছু 
সন্দেহ আছে। অসম্পূর্ণ হউক বাঁ না হউক কিন্ত ত্রাস্ত 
নহে। কেন না হুখের উপাষ যদি ধর্শ হইল. আর 
ইহকালের যে সুখ, পরকালেও যদ্দি সেই সুখই সুখ 
হইল, তবে ইহকালেরও যে ধন্ম, পরকালেরও সেই ধর্ম 
পরকাল নাই মান, কেবল ইহকান্কে সার করিয়াও 
সম্পূর্ণরূপে ধার্মিক হওয়া যায়। ধর্ম নিত্য। ধর্ম 
ইহুকালেও তুখপ্রদ? পরকালেও স্খপ্রী। তুমি 
পরকাল মান আর ন! মান-ধন্মীচরণ করিওঃ তাহ? 
হইলে ইহকালেও ছুখী হইবে, পরকালেও সুখী 
হইবে । 

শিষ্য। আপনি নিজে পরকাল, মানেন_কিছু প্রমাণ 
আছে ধলিয়া মানেন, না, কেবল মানিতে ভাল লাগে তাই 
মানেন? 

শুরু । যাহার প্রমাণাভাব, তাহা আমি মানি না। 
পরকালের প্রমাণ আছে বলিয়াই পরকাল গ্ানি। 

শিষ্য । যদি পরকালের প্রমাণ আছে, যদি আপনি 


নিজে পরকালে বিশ্বামী, তবে আমাকে তাহা মানিতে 
ণ . | 
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উপদেশ দিতেছেন না কেন? আমাকে জে সকল প্রমাণ 
বুঝাইতেছেন না কেন £ 

গুরু । আমাকে ইহ! স্বীকার করিতে হইবে, যে সে 
প্রাণ গুলি বিবাদের স্থল। প্রমাণ গুলির এমন 
কোন দোষ নাই, যেসে সকল বিবাদের ুমীমাংজা 
হয় না, বা হয়নাই । তবে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের 
কুষতস্কার বশতি বিবাদ মিটে না। বিবাদের হ্ষেত্রে 
অবতরণ করিতে জামার ইচ্ছা? নাই এবং প্রীয়োজনও 
নাই। প্রয়োজন নাই, এই ভন্ত বলিতেছি, যে আম 
তোমাকে উপদেশ দিতেছি, যে পবিত্র হও, শুদ্ধচিত্ত 
হও) ধন্মাত্বা হও । ইহাই যথেষ্ট। আমরা এই ধর্ম 
ব্যাখ্যার ভিতর যত প্রবেশ করিব, ততই দেখিব, ষে 
এক্ষণে যাহাকে সমুদয় চিত্রবৃত্বির জর্ধাঙ্গীন ্ফুর্তি ও 
পরিণতি বলিতেছি, তাহার শেষ ফল পবিভ্রতা"- 
চিত্তশুদ্ধি* | তুমি গরকাল ঘদি নাও মাল তথাপি শুদ্ধ- 
চিত্ত ও পবিত্ৰাস্া হইলে নিশ্চয়ই তুমি পরকালে হুথী 
হইবে। যদি চিত শুদ্ধ হইল, তরে ইহলোকই হর্স 
হইল, তখন পরলোকে স্বর্গের প্রতি আর সন্দেহ কি? 
ঘ্দি তাই হই হইল, তবে, পরকাল মানা না মানাতে বড় 
_.* নকল সকল কথা ত্ ত্রমে পরিস্ক হইবে | 





সামগ্স্থী ও সুখ । ৭৫ 


আসিয়া গেল না। যাহারা পরকাল মানে না, ইহাতে 
ধর্ম তাহাদের পক্ষে সহজ হইল; খে ধর তাহারা 
পরকালমূলক বলিয়া! এত দিন অগ্রাহ করিত, তাহারা 
এখন সেই ধর্মকে ইহকালমূলক বলিয়া অনায়াসে গ্রহণ 
করিতে পারিবে । আর যাহারা! পরকালে বিশ্বাস করে, 
তাহাদের বিশ্বাসের সঙ্গে এ ব্যাখ্যার কোন বিবাদ নাই। 
তাহাদের বিশ্বাস দিন দিন দুঢ়তর হউক, বরৎ ইহাই 
আমি কামনা করি। 

শিষ্য । আপনি বলিয়াছিলেন যে ইহকাল-পরকাল- 
ব্যাপী যেস্ুখ, তাহাই হুখ। একজাতীষ সুখ উভয় 
কালক্যাপী হইতে পারে । যে জন্মান্তর মানে না, তাহার 
পক্ষে এই তত্ব যে কারণে -গ্রাহা, তাহ] বুঝাইলেন। ষে 
জন্মাস্তর মানে, তাহার পক্ষে কি £ 

গুরু। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, অনুশীলনের অম্পূর্ণ- 
তায মোক্ষ। অনুশীলনের প্রর্ণমাতায় আর পুনর্জন্ম 
হইবে না। ভক্তিতত্ব যখন বুঝাইব, তখন এ কথা৷ ১, 
স্পট বুঝিবে। 

শিষ্য । কিন্ত অনুশীলনের পূর্ণমাত্র! ও সচরাচর কাহার 
কপালে ঘটা সন্ত নহে। যাহাদের অনুশীলনের 
সম্পূর্ণতা ঘটে লাই, তাহাদের পুনর্জন্ম ঘটিবে। এই 
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জন্মের অনুশীলনের ফলে তাহারা কি পরজন্মে কোন 
হুখ প্রাপ্ত হইবে ? 
গুরু । জন্মাস্তরবাদের স্ুল মর্ই এই যে এ জন্মের 
কম্মফল পরজন্মে পাওয়া যার । সমস্ত কর্মের সমবায় 
অনুশীলন। অতএব এ জন্মের অনুশীলনের যে শুভফল 
তাহা অনুশীলনবাদীর মতে পরজন্মে অবশ্ট পাওয়া 
যাইবে । শ্রীরুষ্ণ স্বয়ং এ কথা অজ্ঞনকে বলিয়াছেন। 
“তএতং বুদ্ধি সংযোগং লভতে পৌবণদেহিকমূ” ইতাদি। 
গীত 1৩ ১।৬... 
শিষ্য। প্রক্ষণে আমর! স্ুল কথা হইতে অনেক দুরে 
আসিয়! পড়িয়াছি। কথাটা হইতেছিল, স্থায়ী গু কি ? 
তাহার প্রথম উত্তরে আপনি বলিয়াছেন, ষে ইহকালে 
ও পরকালে চিরস্থায়ী যে সুখ, তাহাই স্থায়ী সুখ । ইহার 
দ্বিতীয় উত্তর আছে বলিয়াছেন। দ্বিতীয় উত্তর কি? 
গুরু । দ্বিতীয় উত্তর যাহার পরকাল মানে না, 
তাহাদের জন্য। ইহজীবনই যদি সব হইল, মৃত্যুই 
যদি জীবনের অস্ত হইল, তাহা হইলে, যে তুখ ঘেই 
অন্তকাল পধ্যত্ত থাকিবে, তাহাই স্থায়ী হুখ। যদি 
পরকাল না থাকে; তবে ইহজীধন্ে যাহ! চিরকাল থাকে 
তাহাই স্থায়ী হ্খ। তুমি বলিতেছিলে, পাচ সাত দশ 
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বৎসর ধরিয়া কেহ কেহ ইব্্িয়হখে নিমগ্ন থাকে। 
কিন্ত পাচ সাত দশ বৎসর কিছু চিরজীবন নহে। যে 
পাঁচ সাত দশ বৎসর ধরিয়া ইঞ্জিয় পরিতর্পগে নিযুক্ত 
আছে, তাহারও মৃত্যুকাল পর্যন্ত সে সুখ থাকিবে না। 
তিনটির একটি না একটি কারণে অবশ্ঠ অবশ্য, তাহার 
সে সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে । (১) অতিভোগজনিত 
গ্লানি বা বিরাগ-অতিতৃপ্তি ; কিন্বা (২) ইল্জিয়াশক্তি- 
জনিত অবশ্তত্তাবী রোগ বা অসামর্থ্য ; অথবা (৩) বয়ো- 
বৃদ্ধি। অতএব এ সকল সুখের ক্ষণিকত্ব আছেই আছে। 

শিষ্য । আর যে সকল বৃত্বিগুলিকে উৎকৃষ্ট বৃত্তি বলা 
যায়, &দ গুলির অনুশীলনে যে হুখ, তাহা কি ইহজীবনে 
চিরস্থায়ী ? 

গুরু । তগ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। একটা 
সামান্ত উদাহরণের দ্বার বুঝাইব। মনে কর, দয়া 
বৃত্তির কথা হইতেছে । পরোপকারে ইহার অনুশীলন 
ও চরিতার্থতা। এ বৃত্তির দোষ এই যে, যে ইহার অনু- 
শীলন আর্ত করে নাই, সে ইহার অনুশীলনের সুখ 
বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারে না। কিন্ত ইহ! যে 
'অনুশীলিত করিয়াছে, সে জানে দয়ার অনুশীলন ও 
চরিতার্থন্তায়, অর্থাৎ পরোঁপকারে, এমন তীব্র ছখ আছে, 
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যে নিকৃষ্ট শ্রেণীর এ্ুজিয়িকেরা সব্ধফলোকহন্দরীগণের 
সমাগমেও সেরূপ তীত্র সুখ অনুভূত করিতে পারে না। 
এ বৃত্তি যত অনুশীলিত করিবে, ততই ইহার সুখজনকতা' 
বাড়িবে। নিকৃষ্ট বৃত্তির শ্যাসু, ইহাতে গ্লানি জন্মে না, 
অতিতৃপ্তিজনিত বিরাগ জন্মে না, বৃত্তির অসাম্থ্য বা 
দৌর্ধল্য জন্মে না, বলও সামর্থ্য বরং বাড়িতে থাকে । 
ইহার নিয়ত অনুশীলন পক্ষে কোন ব্যাঘাত নাই। 
ওদরিক দিবসে দুইবার, তিনবার, ন! হয় চারিবার আহার 
করিতে পারে। অন্তান্ত প্রজ্িয়িকের ভোগেরও সেইরূপ 
দীমা আছেঁ। কিন্ত পরোপকার দণ্ডে দণ্ডে১ পলকে 
পলকে করা যায়। মৃত্যুকাল পধ্যস্ত ইহার অগুশীলন 
চলে। অনেক লোক মরণ কালেও একটি কথা বা 
একটি ইঙ্গিতের দ্বারা লোকের উপকার করিয়া গিয়্াছেন। 
আডিসন মৃত্যুকালেও কুপথাবলম্বী যুবাকে ডাকিয়া 
বলিয়াছিলেন, “দেখ, ধান্মিক (01)815088) কেমন 
সুখে মরে !? 

তার পর, পরকালের কথা বলি । ধদি জন্মান্তর না মানিয়! 
পরকাল স্বীকার কর! যায়, তবে ইহ? বলিতে হইবে, যে 
পরকালেও আমাদের মানসিক বৃত্তি গুলি থাকিবে, সুতরাং 
এ দয়! বৃত্তিটিও থাকিবে । আমি ইহাকে যেরূপ অবস্থায় 
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লইয়া যাইব, পারলৌকিক প্রথমাবস্থায় ইহার ফেই 
অবস্থান থাকা জস্তব, কেন না হঠাৎ অবস্থাস্তরের 
উপযুক্ত কোন কারণ দেখা যায় না। আমি ঘদি 
ইহা উত্তমরূপে অনুশীলিত ও তুখপ্রদ অবশন্থায় লইয়া 
যাই, তবে উহা পরলোকেও আমার পক্ষে সুখএ্রদ 
হইবে। সেখানে আমি ইহ? অন্থশীলিত ও চরিতার্থ 
করিয়া ইহলোকের অপেঞ্ষা অধিকতর সুখী হইব। 

শিষ্য। এ সকল তুখ-স্বপ্ন মাত্র- অতি অশ্রদ্ধেয় 
কথা। দয়ার অনুশীলন ও চরিতার্থতা কম্মাধীন। 
পরোপকার কম্মমাত্র। আমার কক্ধেলিয়গুলি, আমি 
শরীহের সঙ্গে এখানে রাখিব গেলাম, সেখানে কিসের 
স্বারা কর্ম করিব £ 

গুরু । কথাটা! কিছু নির্কোধের মত বলিলে। আমরা 
ইহাই জানি যে, যে চৈতন্য শরীরবদ্ধ, সেই চৈতন্যের 
কর্ন কন্মেজ্িয়সাধ্য। কিন্তু যে চৈতন্য শরীরে বঙ্গ 
নহে, তাহারও কর্ম যে ক্ম্েক্িয়সাপেক্ষ,। এমত বিবে- 
চন7? করিবার কোন কারণ নাই। ইহা যুক্তিসঙ্গত 
নহে। ৃ 

শিষ্য । ইহাই ঘুক্তিসঙ্ত। অন্যথা-সিদ্গি-শূন্যস্য 
নিয়তপূর্বববর্তিতা কারণত্বং। কর্ম অন্যথা-সিদ্ধি-শৃন্য। 


৮৫ র অনুশীলন । 


কোথাও আমরা দেখি নাই যে কর্টেন্িঘশৃন্য যে, সে 
কর্ম করিয়াছে । 

গুরু । ঈশ্বরে দেখিতেছ। যদি বল ঈশ্বর মানি না, 
তোমার সঙ্গে আমার বিচার ফুরাইল। আমি পরকাল 
হইতে ধর্্বকে বিযুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তত আছি, 
কিন্ত ঈশ্বর হইতে ধর্মকে বিযুক্ত করিয়া বিচার করিতে 
প্রস্তত নহি। আর যদি বল, ঈশ্বর সাকার, তিনি শিল্প- 
কারের মত হাতে করিয়া জগৎ গড়িয়াছেন, তাহ! 
হইলেও তোমার সঙ্গে বিচার ফুরাইল। কিন্তু ভরমা 
করি, তুমি" ঈশ্বর মান এবং ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়াও 
স্ীকার কর। যদি তাহা কর, তবে কর্মেতরিয়শৃন্য 
নিরাকারের কর্মমকতৃত্ব স্বীকার করিলে । কেন না, ঈশ্বর 
সর্দ্নকর্তী, সর্ধত্রষ্টা । 

পরলোকে জীবনের অবন্থ! স্বতন্্। অতএব প্রয়ো- 
জনও স্বতগ্্র। ইব্জিয়ের প্রয়োজন ন! হওয়াই সম্ভব । 

শিষ্য । হইলে হইতে পারে। কিন্ত এ সকল আন্দাজি 
কথ। আন্দাজি কথার প্রয়োজন নাই। 

গুরু। আন্াাজি কথা ইহা আমি স্বীকার কার। 
বিশ্বাস করা, না করার পক্ষে তেমার সম্পূর্ণ অধিকার 
আছে, ইহাও আমি স্বীকার করি। আমি যে দেখিয়া 


সামগ্রস্ত ও সুখ । ৮১ 


আসি নাই, ইহা! বোধ করি বলা বাহুল্য । কিন্ধ এ সকল 
আন্দাজি কথার একট মূল্য আছে। যদি পরকাল থাকে, 
আর বদি 1.9 ০960০900015 অর্থাৎ মানসিক অবস্থার 
ক্রেমান্বয় তাঁর সত্য হয়, তবে পরকাল সম্বন্ধে যে অন্য 
কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পার, আমি এমন পথ দেখি- 
তেছি না। এই ক্রমান্বয় ভাবটির প্রতি বিশেষ 
মনোযোগ করিবে । হিন্দু, খবষ্টীয়। বা ইস্লামী ষে স্বর্গ- 
নরক, তাহ এই নিষমের বিরুদ্ধ । 

শিষ্য। যদি পরকাল মািতে পারি তবে, এটুকুও 
না হয় মানিষ়া লইব। বদি হাতিট! গিলিতে পারি, 
তবে হাতির কাণের ভিতর যে মণাটা ঢুকিয়াছে, ভা 
গলান্ব বাধিবে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ পরকালের 
শাসনকর্ৃত্ব কই ? 

গুরু । যাহার স্বর্গের দণ্ডধর গড়িয়াছে, তাহারা 
পরকালের শাসনকর্তা গড়িয়াছে। আমি কিছুই গড়িতে 
বসি নাই। আমি মনুষ্যজীবনের সমালোচনা করিঘ্বা 
ধর্মের ষে স্থুল মন্দ বুঝিয়াছি, তাহাই তোমাকে বুঝা- 
ইতেছি। কিন্তু একট! কথ! বলিয়া রাখায় ক্রতি নাই। 
ঘে পাঠশালায় পড়িয়াছে, সে যে দিন পাঠশালা হাড়িল, 
ঘেই দিনই একটা! মহামহোপাধ্যায় পিতে পরিণত 


৮.২ অনুশ্টীলন। 


হইল না। কিন্ত সে কালক্রমে একটা মহামহোপাধ্যায় 
পণ্তিতে পরিণত হইতে পারে, এমত জস্তাবন1রহিল। আর 
যে একেবারে পাঠশালায় পড়ে নাই, জন ষ্টযার্ট মিলের 
মত পৈতৃক পাঠশালাতেও পড়ে নাই, তাহার পণ্ডিত 
হইবার কোন সন্ভীবনা নাই । ইহলোককে আমি তেমনি 
একটি পাঠশালা মনে করি । যে এখান হইতে সম্বুত্ডি- 
গুলি মার্জিত ও অন্ুশীলিত করিয়া লইয়া যাইবে, 
তাহার সেই বৃত্তিগুলি ইহলোকের কল্পনাতীত ক্ফ,র্তি 
প্রাপ্ত হইয়া সেখানে তাহান্য অনন্ত সুখের কারণ হইবে, 
এমন সম্ভব । আর যে সদত্তিগুলির অনুশীলন অভাবে 
অপক্কাবস্থায় পরলোকে লইফ্কা যাইবে, তাহার পধীলোকে 
কোন হুখেরই সম্ভাবনা নাই। আর যে কেবল অসদ্ব-ত্তি- 
গুলি স্ডুরিত করিয়া পরলোকে যাইবে, তাহার অন্ত 

দুঃখ । জন্মান্তর যদি না মানা যায় তবে এইবপ স্র্স 
নরক মানা যায়। কৃমি-কীট-সস্ব,ল অবর্ণনীয় ভুদরূপ 
নরক বা অপসরৌকঠ-নিনাদ-মধুবিত, উর্বশী মেনকা 
রস্তাদ্ির নৃত্যসমীকুলিত, নন্দন-কানন-কুনু ম-হুবাসা- 
সমুল্লাসিত স্বর্গ মানি না। হিন্ুধশ্ন মানি, হিন্দুধর্থ্বের 
এ“বখামি” গুলা মানি না। "আমার শিষ্যদিগেরও 
মানিতে নিষেধ করি । 


সামনস্ত ও হৃখ | ৮৩ 


শিষ্য । আমার মত শিষ্যের মানিবার কোন অস্ভাবনা 
দেখি না। সম্প্রতি পরকালের কথা ছাড়িয়া দিয়াঃ 
ইহকাল লইয়া হখের যে র্যাখ্যা করিতেছিলেন। ভাহার 
হৃত্র পুনগ্রহণ করুন। 

গুরু । বোধ হয় এতক্ষণে বুঝাইয়া থাকিব, যে 
পরকাল বাদ দিয়া কথা কহিলেও”কোন কোন স্ুখকে 
স্থায়ী কোন কোন সুখের স্থাযিত্বাভাবে তাহাকে ক্ষণিক 
বলা যাইতে পারে! 

শিষ্য । রোধ হয় কথাটা এখনও বুঝি নাই। আমি 
একটা টগ্পা শুনিয়া আসিলাম, কি একখানা নাটকের 
অভিনক্ট দেখিয়া আসিলাম। তাহাতে কিছু আনন্দ 
লাভও করিলাম । সে হুখ স্থায়ী না ক্ষণিক ?, 

গুরু। যে আনন্দের কথা তুমি মনে ভাবিতেছ, বুঝিতে 
পারিতেছি, তাহা ক্ষণিক বটে, কিন্তু চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির 
সমুচিত অনুশীলনের যে ফল, তাহা স্থায়ী হধ। সেই স্ছায়ী 
সুখের অংশ বা উপাদান বলিয়া, তর আনন্দ টুকুকে স্থায়ী 
হুখের মধ্যে ধরিয়া লইতে হইবে। হুখ য়ে বৃত্তির 
অনুশীলনের ফল, এ কথাটা যেন মলে াকে। এখন 
রলিয়াছি, যে কতকগুলি বৃত্তির অনুশীলনজনিত যে 
হুষ্ব, তাহা অস্থায়ী। শেষোকজ হুখও আবার দ্বিবিপ্ব 


৮৪ অনুশীলন | 


(১) যাহার পরিণামে দুঃখ, (২) যাহা ক্ষণিক হইলেও 
পরিণামে ছুঃথশৃন্য । ইন্দিয়াদি নিকৃষ্ট বৃত্তি সন্থন্ধে 
পূর্ধ্বে যাহ। বলা হুইয়ীছে, তাহাতে ইহা অবশ্ঠ বুঝিয়াছ, 
যে এই বৃত্তিগুলির পরিমিত অগ্ুণীলনে ছুঃখশুণ্স্ুখ, এবং 
এই সকলের অসমুচিত অনুশীলনে যে সুখ, তাহ'রই 
পরিণাম হুঃখ । অতএব সুখ ত্রিবিধ। 

(১) স্থাষী। 

(২) ক্ষণিক কিন্ত পরিণামে ঢুঃখশুন্ত। 

(০) ক্রণিক কিন্ত পরিণামে ছুঃখের কারণ । 

শেষোক্ত সুখকে সুখ বলা অবিধেয়,-উহা ছুঃথের 
প্রথমাবস্থা মাত্র । সুখ তবে, (১) হয় যাহা শ্থারী (২) 
নয়, যাহা. অস্থায়ী অথচ পরিণামে ছুঃথ শুন্ত। আমি 
যখন বলিয়াছি, ষে সুখের উপায় ধর্ম, তখন এই অর্থেই 
হাথ শব্ধ ব্যবহার করিখাছি। এই ব্যবহারই এই শব্দের 
যথার্থ ব্যবহার, কেন না, যাহ! বহুত দুঃখের প্রথমাবস্থা, 
তাহাকে ভ্রান্ত বা পশুবৃত্তদিগের মতাবলম্থী হইয়! হুখের 
মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে লা। যে জলে পড়িয়া 
ডুবিয়া মরে, জলের 'ন্বপ্ধত] বশত তাহার প্রথম নিমত্জন 
কালে কিছু স্থখোপলদ্ধি হইতে পারে । কিন্ত সে অবস্থা 
তাহার তুখের অবস্থা নহে, নিমজ্জন দুঃখের প্রথমাবন্থ! 


সামপ্স্য ও হখ। ৮৫ 


মাত্র । তেমনি ছুহখপরিণাম সুখও দুঃখের প্রথমাবস্থা-- 
নিশ্চয়ই তাহা সুখ নহে। 

এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর শোন। তুমি জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলে,“এই বুস্তিকে বাড়িতে দিতে পারি, আর এই 
বৃস্তিকে বাড়িতে দিতে পারি না, ইহ] কোন্‌ লক্ষণ দেখিষা 
নির্বাচন করিব £ কোন্‌ কষ্টি পাতরে ঘসিয়! ঠিক করিব, 
যে এইটি পিতল %” এই প্রশ্নের উত্তর এখন পাওয়া 
গেল। যে বৃত্তিগলির অনুশীলনে স্থায়ী সুখ, তাহাকে 
অধিক বাড়িতে দেওয়াই কর্তব্য-যথা ভক্তি, শ্রীতি, 
দয়াদি। আর যে গুলির অনুশীলনে ক্ষণিকস্ুখ তাহা 
বাড়িতেদেওয়া অকর্তব্য, কেন না, এ সকল বৃত্তির অধিক 
অনুশীলনের পরিণাম হুখ নহে। যতক্ষণ ইহাদের অন্থ- 
শীলন পরিমিত, ততক্ষণ ইহা! অবিধেষু নহে--কেন না 
তাহাতে পরিণামে ছুঃখ নাই। তার পর আর নহে। 
অনুশীলনের উদ্দেশ্য হ্বখ; যেরূপ অনুশীলনে হৃখ জন্মে, 
দুঃখ নাই, তাহাই বিহিত । অতএব হুখই সেই কষ্টি 
পাতর। 


অঞ্টম অধ্যায়।--শারীরিকী রৃত্তি। 


শিষ্য । যে পধ্যন্ত কথ! হইয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছি, 
অনুশীলন কি। আর বুঝিয়াছি হুখ কি। বুঝিয়াছি 
অনুশীলঘের উদ্দেশ্ত সেই সুখ ; এবং সামঞ্রস্য তাহার 
সীমা । কিন্ত বৃত্তিগুলির অনুশীলন জম্বন্ধে, বিশেষ 
উপদেশ কিছু এখনও পাই নাই। কোন, বৃত্তির কি প্রকার 
অনুশীলন করিতে হইবে তাহার কিছু উপদেশের 
প্রয়োজন নাই কি £ 

গুরু। ইহা শিক্ষাতত্ব। শিক্ষাতত্ব ধর্্মতত্তের অন্তর্গত। 
আমাদের এই কথাবার্তার প্রধান উদ্দেশ্য তাহা নহে। 
আমাদের প্রধান উদ্দেন্ত এই যেধর্্ম কি তাহা বুঝি। 
তজ্জন্ত যত টুকু প্রয়োজন তত টুকুই আমি বলিব। 

বৃন্তি চতুর্র্বিধ বলিয়াছি; ১) শারীরিকী (২) জ্ঞানার্জনী, 
(৩) কাধ্যকারিলী, (৪) চিত্তরঞ্জিনী। আগে শারীরিকী 


শারীরিকী বৃত্তি! ৮৭ 


বৃত্তির কথা বলিব__কেন না উহাই সর্ধবাগ্রে স্কুরিত 
হইন্দেথাকে। এ সকলের স্কর্তি ও পরিতৃপ্তিতে যে সুখ 
তাছে, ইহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। কিন্ত 
ধর্মের সঙ্গে এ সকলের কোন সম্বন্ধ আছে, এ কথা কেহ 
বিশ্বাস করে না। 

শিষ্য) তাহার কারণ বৃত্তির অনুশীলনকে ধর্ম কেহ 
বলে না। 

গুক্ত। কোন কোন ইউরোপীয় অনুশীলনবাদী বৃত্তির 
অনুশীলনকে ধর্ম বা ধর্মন্থানীয় কোন একটা জিনিস্‌ 
বিবেচনা করেন, কিন্তু তাহারা এমন কথা বল্লেন নাঁ, যে 
শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয় । 

শিষ্য । আপনি কেন বলেন ? 

গুরু। যদি সকল বৃত্তির অনুশীলন মনুষ্যের ধর্ম হয়, 
তবে শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলনও অবশ্য ধর্ম। কিন্ত 
সে কথা ন] হয়, ছাড়িয়া! দাও । লোকে সচরাচর ষাহাকে 
ধন্ম বলে? তাহার মধ্যে যে কোন প্রচলিত মত গ্রহণ কর, 
তখাপি দেখিবে যে, শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন প্রষো- 
জনীয়। যদি যাগষজ্ঞ ব্রতানুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপকে ধর্ম 
বল; যদি দয়া, দাক্ষিঞ্য, পরোপকারকে ধশ্ বল; যদি 
৯ মও০15892০9৮ বলেন | খ চিহ্ি ভ্রোড়পত্র দেখ। 


৮৮ অস্থুশীলন ৷ 


কেবল দেবতার উপাসনা বা ঈশ্বরোপাসনাকে ধর্ম বল; 
না হয় খৃষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্্, ইন্লাম ধর্মকে ধর্ম বল, 
সকল ধর্মের জন্যই শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন প্রয়ো- 
জনীয়। ইহা কোন ধর্ম্েরই মুখ্য উদ্দেন্তটা নহে বটে, 
কিন্ত সকল ধন্মের বিদ্বনাশের জন্য ইহার বিশেষ প্রয়ো- 
জন। এই কথ!ট কখনও কোন ধর্মবেস্তা স্পষ্ট করিষ! 
বলেন নাই, কিন্ত এখন এ দেশে সে কথা! বিশেষ করিয়! 
বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে । 

শিষ্য। ধর্মের বিদ্ধ বা কিরূপ, এবং শারীরিক 
বৃত্তির অনুশীলনে কিরূপে তাহার বিনাশ, ইহাবুঝাইয়া 
দিন। 

গুক। প্রথম ধর, রোগ। রোগ ধর্মের বিদ্ব। যে 
গৌড় হিন্দু রোগে পড়িয়। আছে, সে যাঁগষজ্ঞ, ব্রত 
নিয়ম তীর্ঘদর্শন, কিছুই করিতে পারে না। যে গৌড় 
হিন্টু নয়, কিন্তু পরোপকার প্রত্ৃতি সদনুষ্ঠানকে ধর্ম 
বলিয়া মানে, রোগ তাহারও ধন্শের বিস্বা। রোগে ষে 
নিজে অপটু, সে কাহার কি কাধ্য করিবে ? যাহার 
বিবেচনায় ধর্মের জন্য এসকল কিছুরই প্রয়োজন নাই, 
কেবল ঈশ্বরের চিন্তাই ধর্ম, রোগ.তাহারও ধর্মের বিদ্ব। 
কেন না রোগের ঘন্ত্রণাতে ঈশ্বরে মন নিবিষ্ট হয় না; 


শারীরিক বৃত্তি । ৮৯ 


অন্ততঃ একাগ্রতাথাকে না; কেন না চিত্তকে শীরীরিক 
যন্ত্রণায় অভিভূত করিয়া রাখে, মধ্যে মধ্যে বিচলিত করে । 
রোগ কন্মীর কের বিদ্ব, যোগীর যোগের বিদ্ব, তাক্তের 
ভক্তির সাধনের বিদ্বা। রোগ ধর্মের পরম বিদ্ব। 

এখন তোমাকে বুঝাইতে হুইবে না, যে শারীরিক 
বৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলনের অভাবই প্রধানতঃ 
রোগের কারণ । 

শিষ্য। যে হিম লাগান কথাটা গোড়ায় উঠিয়াছিল 
তাহাও কি অনুশীলনের অভাব £ 

গুরু । ত্বগিক্রিষ়ের স্বাস্থ্যকর অনুবীলনেব ব্যাঘাত । 
শারীরতত্ব বিদ্যাতে তোমার কিছুমাত্র অধিকার থাকিলেই 
তাহ! বুঝিতে পারিবে । 

শিষ্য। তবে দেখিতেছি যে জ্ঞানাঞ্জনী বৃত্তির সমৃ- 

ত অনুশীলন না হইলে, শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন 
হয় না। 

গুরু । না, তা হয় না। সমস্ত বৃত্তিগুলির যথাযথ 
অনুশীলন পরম্পরের অনুশীলনের সাপেক্ষ । কেবল 
শারীরিকীবৃত্বির অনুশীলন জ্ঞানার্জনী বৃত্তির সাপেক্ষ, 
এমত নছে। কার্যকারিন বৃত্তিগুলিও তহসাপেক্ষ । 
কোন্‌ কাধ্য কি উপায়ে করা উচিত, কোন্‌ বৃত্তির কিসে 


৯৫ অনুশীলন। 


অনুশীলন হইবে, কিসে অন্ুশীলনের অবরোধ হইবে, 
ইহ জ্ঞানের দ্বারা জানিতে হইবে। জ্ঞান ভিন্ন তৃমি 
ঈশ্বরকেও জানিতে পারিবে না। কিন্ত মে কথা এখন 
থাক। 

শিষ্য । এখন থাকিলে চলিবে না। যদি বুত্তিগুলির 
অনুশীলন পরম্পর সাপেক্ষ, তবে কোন্শুলির অনুশীলন 
আগে আরম্ত করিব ৫ 

গুরু। সকল গুলিরই যথাসাধ্য অনুশীলন এক- 
কালেই আস্ত করিতে হইবে; অর্থাৎ শৈশবে । 

শিষ্য। আশ্চধ্য কথা! শৈশবে আমি জানি না, 
যেকি প্রকারে কোন বৃত্তির অনুশীলন করিতে 'হইবে। 
তবে কি প্রকারে সকল বৃত্তির অনুশীলন করিতে প্রবৃন্ত 
হইব? 

গুরু । এইজন্ত শিক্ষকের সহায়তা আবশ্তক | শিক্ষক 
এবং শিক্ষা ভিন্ন কখনই মনুষ্য মনুষ্য হয় ন!। সক- 
লেরই শিক্ষকের আশ্রয় লওয়! কর্তব্য । কেবল শৈশবে 
কেন, চিরকালই আমাদের পরের কাছে শিক্ষার প্রয়ো- 
জন। এইজন্য হিন্দুধর্ম গুকর এত মান। আর গুরু 
নাই, গুরুর সম্মান নাই, কাজেই সমাজের উন্নতি হইতেছে 
না। ভক্তিবৃত্তির অনুশীলনের কথা ষখন বলিব তখন 


শারীরিকী বৃত্তি। তি 


এ কথা মনে থাকে যেন। এখন যাহা বলিতেছিলাম; 
তাহা বলি। 

(২) বৃত্তি সকলের এইরূপ পরম্পর সাঁপেক্ষতা 
হইতে শারীরিকী বৃত্তি অনুশীলনের দ্বিতীয় প্রয়োজন, 
অথবা ধর্শবের দ্বিতীয় বিদ্বের কথা পাওয়া যায়। যদি 
অন্যান্য বৃত্তি গুলি শারীরিক বৃত্তির সাপেক্ষ হইল, তবে 
জ্ঞানাজ্ঞনী প্রভৃতি বৃত্তির সম্যক অনুশীলনের জন্য 
শারীরিকী বৃত্তি সকলের সম্যক অনুশীলন চাই । বাস্ত- 
বিক, ইহ! প্রসিদ্ধ যে শারীরিক শক্তি সকল বলিষ্ট ও পুষ্ট 
না থাকিলে মানসিক শক্তি সকল বলিষ্ঠ ও পুষ্ট হয় না, 
অথবা অসম্পূর্ণ স্কত্তি প্রাপ্ত হয়। শারীরিক স্বাস্থ্যের 
জন্য মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, মানসিক স্বান্থ্যের জন্য 
শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদ 
পণ্ডিতেরা শরীর ও মনের এই সম্বন্ধ উত্তমরূণে প্রমাণীকৃত 
করিয়াছেন। আমাদের দেশে এক্ষণে যে কালেজি 


শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত, তাহার প্রধান নিন্দাবাদ এই যে: 


ইহাতে শিক্ষার্ধীদিগের শারীরিক ক্ফর্তির প্রতি কিছুমাত্র 
দৃষ্টি থাকে না, এজন্য কেবল শারীরিক; নহে, অকালে মান- 
নিক অধঃপতনও উত্মস্থিত হয়। ধর্ম মানসিক শক্তির উপর 
নির্ভর করে; কাজে কাজেই ধর্ম্মেরও অধোগতি ঘটে । 


চি 


৪২ অহ্ৃশীলন। 


0) কিন্তু এ সম্বন্ধে তৃতীয় তত্ব, বা তৃতীয় বিস্ব আরও 
গুরুতর । যাহার শারীরিক ধৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলন 
হয় নাই, সে আত্মরক্ষায় অক্ষম। যে আত্মরক্ষায় অক্ষম, 
তাহার নির্দি্থে ধ্মাচরণ কোথায় ৪ সকলেরই শক্র 
আছে। দহ্থ্য আছে। ইহারা সব্ধদা ধর্দমাচরণের বিদ্ব 
করে। তগ্চিন্ন অনেক সময়ে ষে বলে শক্রদমন করিতে 
না পারে, সে বলাতাব হেতুই আত্মরক্ষার্থ অধর অবলম্বন 
করে। আত্মরক্ষা এমন অলঙ্ঘণীয় যে পরম ধার্মিক 
ও এমন অবস্থার অধর্থ অবলম্বন পরিত্যাগ করিতে 
পারে না। মহাঁভারতকার, ''অশ্বত্থামা হত ইতি গজ?" 
ইতি উপন্যাসে ইহার উত্তমউদ্বাহরণ কল্পনা করিয়াছেন । 
বলে দ্রোণাচার্ধযকে পরাভব করিতে অক্ষম হইয়া 
ফুধিষ্টিরের ন্যাষ পরম ধার্মিকও মিথ্যা প্রবঞ্চনায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন। 

শিষ্য । প্রাচীন কালের পক্ষে এ সকল কথা খাটিলে 
খাটিতে পারে, কিন্তু এখনকার সভ্য সমাজে রাজাই 
সকলের রক্ষা করেন। এখন কি আত্মরক্ষায় সকলের 
সক্ষম হওয়া তাদৃশ প্রয়োজনীয় ? 

গুরু । রাজা সকলকে রক্ষা করিবেন, এইটা আইন 
বটে। কিন্তু কার্ধ্যতঃ তাহ1 ঘটে না। রাজা সকলকে 


শারীরিকী বৃত্তি । ৯৩ 


রক্ষা করিষা উঠিতে পারেন না। পারিলে এত খুন, 
জখম, চুরি ডাকাতি, দা মারামারি প্রত্যহ ঘটিত না। 
পুলিষের বিজ্ঞাপন সকল পড়িলে জানিতে পারিবে, ষে 
যাহারা আত্মরক্ষায় অক্ষম, সচরাচর তাহাদের উপরেই 
এই সকল অত্যাচার টে । ব্লবানের কাছে কেহ আগু 
হয় না। কিন্ত আত্মরক্ষার কথা তুলিয়া কেবল আপনার 
শরীর বা সম্পত্তি রক্ষার কথা আমি বলিতেছিলাম না, 
ইহাও তোমার বুঝা কর্তব্য । যখন তোমাকে প্রীতিবতির 
অনুশীলনের কথা বলিব, তখন বুঝিবে যে আত্মরক্ষা! 
যেমন আমাদের অনুষ্ঠের ধর্ম, আপনার স্ত্ীপুন্র পরিবার 
স্বজন কুটুম্ব প্রতিবাসী প্রভৃতির রক্ষাও তাঁদৃশ আমা- 
দের অনুষ্ঠেয় ধর্ম। যে ইহা করে না,সে পরম 
অধ-ম্মিক। অতএব যাহার, তছুপযোগী বল বা শারীরিক 
শিক্ষা হয় নাই, সেও অধার্মিক। | 

(৪) আত্মরক্ষা, বা স্থজনরক্ষার এই কথা ইহাতে 
ধর্শ্ের চতুর্থ বিদ্বের কথা উঠিতেছে। এই তত্ব অত্যন্ত 
গুরুতর ; ধর্মের অতি প্রধান আংশ। অনেক মহাত্বা 
এই ধর্মের জন্ত, প্রাণ পর্যন্ত, প্রাণ কি, সর্বহুখ 
পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি স্বদেশরক্ষার কথ! 
বলিতেছি। 


৯৪ অহশীলন । 


যদি আত্মরক্ষা এবং স্বজনরক্ষা ধর্ম্ম হয়, তবে স্বদেশ 
রক্ষাও ধন্ম। সমাজস্থ এক এক ব্যক্তি যেমন অপর 
ব্যক্তির সব্ধস্ব অপহরণ মানসে আক্রমণ করে, এক এক 
সমাজ বা দেশও অপর সমাজকে সেইরূপ আক্রমণ 
করে। মনুষ্য যতক্ষণ না রাজার শাসনে বা ধর্মের শাসনে 
নিকুদ্ধ হয়, ততক্ষণ কাড়িয়। খাইতে পারিলে ছাড়ে না। 
যে সমাজে রাজশাসন নাই, সে সমাজের ব্যক্তিগণ যে 
যার পারে, সে তার কাড়িয়া খায়। তেমনি, বিবিধ 
সমাজের উপর কেহ একজন রাজা না থাকাতে, যে 
সমাজ বলবান, সে ছূর্বল স্মাজের কাড়িয়। খায়। 
অসভ্য সমাজের কথা ব্লিতেছি না, সভ্য ইউরোপের 
এই প্রচলিত রীতি। আজ ফান্স জর্্বানির কাড়িয়া 
খাইতেছে, কাল জর্দ্ানি ফান্সের কাড়িয়া খাইতেছে ; 
আজ তুর্ক গ্রীসের কাড়িয়া খায়, কাল রূস তুর্কের কাড়িয়া 
খাষ। আজ 1২17017151) 171017091) কাল গোলও, 
পরশ বুল গেরিয়া, আজ মিশর, কাল টক্কইন। এই 
সকল লইদ্বা ইউরোপীয় সভ্য জাতিগণ কু্ুরের খত 
ুড়াহুড়ি কামড়াকামড়ি করিয়া থাকেন। যেমন হাটের 
কুকুরের ষে যার পায় সে তার কড়া খায়, কি সভ্যর্কি 
অমভ্যজাতি তেমনি পরের পাইলেই কাড়িয়া খায়। 


শারীরিকী বৃত্তি। ৯৫ 


দুর্বল সমাজকে বলবান সমাজ আক্রমণ করিবার চেষ্টায় 
সর্বদাই আছে। অতএষ আপনার দেশরক্ষা ভিন্ন 
আত্মরক্ষা নাই। আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষা যদি ধর্ম হয়, 
তবে দেশরক্ষাও ধর্ম । বরং আরও গুরুতর ধর্ম, কেন না 
এস্থলে আপনও পর, উভয়ের রক্ষার কথা । 

সামাজিক কতকগুলি অবস্থা ধন্মের উপযোগী 
আর কতকগুলি অনুপযোগী । কতকগুলি অবস্থা 
সমস্ত বৃন্তির অন্ুশীলনেরও পরিতৃপ্তির অন্কূল। 
আবার কোন কোন সামাজিক অবস্থা কতকগুলি 
বৃত্তির অনুশীলন ও পরিতপ্রির প্রতিকুল। অধিকাংশ 
সময়ে এই প্রতিকূলতা রাজা বা রাজপুরুষ ইইভেই 
ঘটে। ইউরোপের যে অবস্থায়, প্রটেষ্টান্টদিগকে 
রাজা পুড়াইয়া মারিতেন, সেই অবস্থা ইহার একটি 
উদ'হরণ; ওরআজেবের হিন্দ্ধর্খের বিদ্বেষ আর 
একটি উত্পীড়ন। সমাজের যে অবস্থা ধর্মের অনুকূল, 
তাহাকে স্বাধীনতা বলা যায়। স্বাধীনতা দেশী কথা 
নহে, বিলাতী আমদানি । লিবর্টি শবের অন্ুবাদ। 
ইহার এমন তাৎপর্য নহে যে রাজা দেশীয় হইতে 
হইবে। দ্বদেশীয় র্জা অনেক সময়ে স্বাধীনতার শত্রু, 
বিদেশীয় রাজা অনেক সময়ে স্বাধীনতার মিত্র। ইহার 


৯৬ অনুশীলন । 


অনেক উদ্রাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ইহ] ধর্ো- 
স্নতির পক্ষে নিতাঁস্ত প্রয়োজনীয়। অতএব আত্মরক্ষা), 
স্বজন্রক্ষা, এবং স্বদেশরক্ষার জন্য যে শারীরিক বৃত্তির 
অনুশীলন তাহা সকলেরই কর্তব্য । 

শিষ্য । অর্থাৎ সকলেরই যোদ্ধ। হওয়! চাই £ 

কুক | তাহার অর্থ এমন নহে যে সকলকে যুদ্ধ 
ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবে । কিন্ত সকলের প্রয়ো- 
জনানুষারে যুদ্ধে সক্ষম হওয়া কর্তব্য । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে 
সকল বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষকেই যুদ্ধব্যবসা'য়ী হইতে হয়, নহিলে 
সেনাসহখ্যা এত অল্প হয়, ঘে বৃহৎ রাজ্য সে সকল 
ক্ষুদ্র রাজ্য অনায়াসে গ্রাস করে। প্রাচীন গ্রীকলগরী সকলে 
সজ্লকেই এইজন্য যুদ্ধ করিতে হইত। বৃহৎ রাজ্যে বা 
সমাজে, যুদ্ধ, শ্রেণীবিশেষের কাঁজ বলিষা নির্দিষ্ট থাকে। 
প্রাচীন ভারতবধের ক্ষত্রিয়, এবং মাধ্যকলিক ভারত- 
বর্ষের রাজপুতের! ইহার উদ্দাহরণ। কিন্তু তাহার ফল 
এই হয় ষে সেই শ্রেণীবিশেষ আক্রমণকারী কর্তৃক 
বিজিত হইলে, দেশের আর রক্ষা থাকে না। ভায়ত- 
বর্ষের রাজপুতেরা পরাভূত হইবামাত্র, ভারতবর্ষ 
মুলমানের অধিকারভুক্ত হইল । কিন্ত রাজপুত ভিন্ন 
ভারতবর্ষের অন্ত জাতি সকল ঘদি যুদ্ধে সক্ষম হইত, 


শারীরিকী বৃদ্ধি । ৯৭. 


তাহা হইলে ভারতবর্ষে সে ছুর্দশা হইত না। ১৭৯৩ সালে 
ফাান্সের সমস্থ বয়ঃপ্রাণ্ত পুরুষ অন্ত্রধারণ করিয়া সমবেভ 
ইন্উরোপকে পরাভূত করিয়াছিল যদি তাহা! ন! করিত, 
তবে ফান্সের বড় দুর্দশা হইত। 

শিষ্য । কি প্রকার শারীরিক অনুশীলনের দ্বারা এই 
ধর্ম সম্পূর্ণ হইতে পারে ।_ 

গুরু। কেবল বলে নহে। চুয়াড়ের সঙ্গে যুদ্ধে 
কেবল শারীরিক বলই যথেষ্ট, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে 
শারীরিক বল অপেক্ষা শারীরিক শিক্ষাই বিশেষ প্রয়ো- 
জনীয়। এখনকার দিনে প্রথমতঃ শারীরিক বলের ও 
অস্থি মাংসপেশী প্রসৃতির পরিপুষ্টির.জন্ত ব্যায়াম চাই। 
এদেশে, ভন্, কুস্তী, মুগুর, প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যায়াম 
প্রচলিত ছিল। ইৎরেজি সভ্যত1 শিখিতে গিয়া আমর! 
কেন এ সকল ত্যাগ করিলাম, তাহ বুঝিতে পারি না। 
আমাদের বর্তমান বুদ্ধিবিপর্য্যয়ের ইহা একটি উদ্দাহুরণ। 

দ্বিতীয়তঃ এবং প্রধানতঃ অন্ত্রশিক্ষা। সকলেরই 

সর্ববিধ অস্ত্র প্রয়োগে সক্ষম হওয়া উচিত । | 

শিষ্য। কিন্ত এখনকার আইন অনুসারে আমাদের 
অস্রধারণ নিষিদ্ধ । 

গুরু । সেটা একটা আইনের ভুল। আমরা মহারামীর 


৯ 


৯৮ অনুশীলঘ । 


রাক্ষিতন্ত জী, আমরা অস্্রধারণ করিয়া তাহার রাজ্য 
রক্ষা করিব ইহাই বাঞ্থনীয়। আইনের. ভুল পশ্চাৎ 
সংশোধিত হইতে পারে। 0. 

তারপর তৃতীয়তঃ অন্ত্রশিক্ষা তিন্ন আর কতকগুলি 
শারীরিক শিক্ষা শারীরিক ধর্ম সম্পূর্ণ জন্ত প্রয়োজনীয়। 
যথা অশ্বারোহণ। ইউরোপে ধে অশ্বারোহণ করিতে 
পারে না এবং যাহার অস্ত্রশিক্ষা নাই, সে সঙ্গজের 
উপহা?সাম্পদদ । বিলাতী স্ত্রীলোকদিগেরও এ সকল শ্ষি 
'ছটুস্থ। থাকে । আমাদের কি ছূর্দশা ! 
 আশ্বারোৌহপ যেন শারীরিক ধর্মশিক্ষা, পদক্রজে 'দৃর- 
গ্ষন এবং সম্ভরণণ্ড তাদুশ। যোদ্ধার পক্ষে ইহা! 
নহিলেই নয়, ক্ষিন্ত কেবল যোদ্ধার পক্ষে ইহ! প্রয়োজনীন্ব 
এমন বিবেচনা করিও না। যে আঁতার নাজানে সে 
জল হইতে আপনার রক্ষায় ও পরের ত্রক্ষায় 'অপটু। 
যুদ্ধে কেরশ জল হইতে আত্মরক্ষা ও পয়ের রক্ষার জন্ত 
ইন্হা-ঞ্য়োজনীয় এমন নহে, আক্রমপ, নিষ্কামণ, ও 
পলায়ন জন্য অনেক সময়ে ইহার প্রয়োজন হয়। পৃ” 
ত্র্জে দূরগমন আরও প্রস্বোজনীয়, ইহা! রলা৷ বাহুল্য । 
ষহুষ্য মাত্রের পক্ষেই ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় । 

শিষ্য। আতঞর দে শারীরিক .. রৃদ্ধির অনুন্টীলন 


শারীরিকী হত্বি। ৯৯ 


করিবে, কেবল তাহার শরীর পুষ্ট ও বলশীলী ইইলৈই 
হইবে না। জে ব্যায়ামে হুপটু-_ | 
গুরু । এই ব্যায়াম মধ্যে মক্পযুদ্ধটা ধরিয়া লইবে। 


ইহা বিশেষ বলকারক। আত্মরক্ষার ও পরোপকারের 
বিশেষ অনুকূল ।* 


শিষ্য। অতএব, চাই শরীরপুষ্টি, ব্যায়াম, মতমুদ্ধ, 
অন্ত্রশিক্ষণ, অশ্বারোহ্ণ, অন্তরণ, পদক্রজে দূরগমন-- 

গুরু। আরও চাই সহিষ্ণতা। শীত, শ্রী্ম, ধা? 
তৃষ্ণা, শ্রান্তি সকলই সহা করিতে পারা চাই। ইহাতিন্ন 
ুদ্ধার্ধার আরও টাই । শ্রয়ৌোজন হইলে মার্টি কাটিতে 
পারিবে-_খর বাঁধিতে পারিবে--মোট বঙ্থিতে পারিক্ে 
অনেক সময়ে যুদ্ধাথাকে দশ বার দিনের খাদ্য আপনার 
পিঠে বিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছে। শ্মুল -কথা, থে 
কর্্বকার আপন্পর কর্ম জানে সে যেমন অজ্খানি 
তীক্ষধার ও শাণিত করিয়া, সকল দ্রব্য হেদমেক্ 
উপযোগী করে, দ্বোেহকে সেইরূপ একখানি শাণিত অন্থ 
_ ক্র্িতে হইবে যেন ততদ্বারা সর্বকর্ম্ম সিদ্ধ হয়। 


পপি 





লেখ রশি দেবী চৌধুরাণী নামক গ্রন্থে পরকাযীকে : 
অনুশীলনের উদাহরণ স্বরীপ প্রতিকত করা হইয্সাছে। এআ 
. সেক্তীলোক হইলেও গাহাকে নরযুদ্ধ শিক্ষা করান হইঙ্গাচ্ছে ॥ 





১৫০ অনুশীলদ। 


শিষ্য। কি উপায়ে ইহ! হইতে পারে ? 

গুরু । ইহার উপাষ্ষ (১) ব্যায়াম, (২) শিক্ষণ, তে) 
আহার, (৪) ইন্দিয়মং্যম। চারিটিই অনুশীলন । 

শিষ্য । ইহার মধ্যে ব্যায়াম ও শিক্ষা সম্থন্ধে যাহা 
বলিয়াছেন শুনিয়াছি। কিজ্ত আহার সশদ্ধষে কিছু 
জিজ্ঞান্ত আছে। বাচস্পতি মহাশয়ের সেই কাঁচকলা! 
ভাতে ভাতের কথাটা ন্মরণ করুন। তত টুকু 
মাত্র আহার করাই কি ধর্মান্ুমত? তাহার বেশী 
আহার কি অধন্মট আপনি ত এইরূপ কথা বলিয়া- 
ছিলেন।.. 

শুরু আমি বলিয়াছি শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য 
যদি তাহাই যথেষ্ট হয়, তবে তাহার অধিক কামনা করা 
অধন্ম । শরীর রক্ষণ ও পুষ্টির জন্য কিরূপ আহার প্রয়ো- 
জনীয্ব, তাহা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের বলিবেন, ধর্মোপদেষ্টার 
সেকাজ নহে। বোধ করি তাহারা বলিবেন যে কাচ- 
কল! ভাতে ভাত শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য যথেষ্ট নছে। 
কেহ বা বলিতে পারেন, বাচস্পতির শ্যায়, যে ব্যক্তি কেবল 
বসিয়া বসিয়া দিন কাটায়, তাহার পক্ষে উহ্হাই যথেষ্ট। 
সে তর্কে আমাদের প্রয়োজন নাই--বৈজ্ঞানিকের কর্ম 
বৈজ্ঞানিক করুক। আহার সন্গদ্ধে যাহ! প্রকৃত ধরো 
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ঠা বযং ্রীক্ফণের মুধনির্গত--গীতা' হইতে 
তোমাকে শুনাইয়। আমি নিরস্ত হইব। 
আয়, £সত্ববলারোগ্যস্খপ্রীতিবিবদ্ধন12 1 
রস্যাঃ শ্শিগ্ধা: স্থিরাহুদা আহাবাঃ সাত্বিকা প্রয়া: ॥ 
৮1১৯৭ 

যে আহার আযুর্রদ্ধিকারক, উৎ্সাহবৃদ্ধিকারক, বল- 
বৃদ্ধিকারক, স্বাস্থ্যৃদ্ধিকারক, হখ ব! চিত্তপ্রসাদ বৃদ্ধি- 
কারক, এবং রুচিবৃদ্ধিকারক, যাহা রসযুক্ত, সিদ্ধ; যাহার 
সারাংশ দেহে থাকিয়া যাষ (অর্থাৎ টব এ৮10০85) এবং 
স্বাহ! দেখিলে খাইতে ইচ্ছা করে, তাহাই, সাত্বিকের 
প্রিয়। 

শিষ্য । ইহাতে মদ্য; মাংস, মৎস্য বিহিত না নিষিদ্ধ 
হইল? 

শুরু । তাহা বৈজ্ঞানিকের বিচার্ধ্য। শরীরতত্ববিদধ 
বা চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিওঃ যে ইহা! আযুঃ সত্ব” 
বলারোগ্য স্খশ্রীতিবর্ধন, ইত্যাদি গুণযুক্ত কিনা। 

শিষ্য । হিন্দ শান্ত্রকীরেরা ত এ সকল ত নিষিদ্ধ 
করিয়্াছেন। 

গুরু । আমার বিবেচনায় বৈজ্ঞানিকের বা চিকিৎ- 
সকের আসনে অবতরণ করা ধর্োপদেশকের বা 


১০২ ভনুলীলন |. 


ব্যবস্থাপকের উচিত নহে'। তবে হিন্দুশান্ত্রকারেরা মা 

হস, মত্স্ত নিষেধ করিষা। যে মন্দ করিয়াছেন, এমশু) 
বলিতেও পারি না । বরং অনুশীলনতত্ব তাহাদেৰ বি 
সকলের মূল ছিল, তাহ! বুঝ যায়। মদ্য যে অনিষ্টকারী, 
অনুশীলনের হানিকর, এবৎ যাহাঁকেই তুমি ধর্ম বল, 
তাহারই বিদ্বকর, একথা বেধ করি তোমাকে কষ্ট 
পাইয়া বুরাইতে হইবে না। মদ্য নিষেধ করিয়া 
হিন্দুশীস্রকারেরা ভালই করিয়াছেন। 

শিষ্য। কোন অবস্থাতেই কি মদ্য ব্যবহাধ্য নহে 

গুরু । যে পীড়িত ব্যক্তির পীড়া মদ্্য ভিন্ন উপ- 
শমিত হয় না, তাহার পক্ষে ব্যবহার্য হইতে পারে। 
শীতপ্রধানদেশে, বা অন্তদেশে শৈতাধিক্য নিবারশ জন্ত 
ব্যবহাধ্য হইলে হইতে পারে। অত্যন্ত শারীরিক ও 
মানসিক অবসাঁদকালে ব্যবহাধ্য হইলে কইতে পাররে। 
কিন্ত এ বিধিও চিকিৎসকের নিকট লইতে হইবে-_ 
ধর্ম্োপদেষ্টার নিকট নহে। কিন্ত একটি এমন অবস্থা 
আছে যে সে সময়ে বৈজ্ঞানিক “বা চিকিৎসকের কথার 
অপেক্ষা! বা কাহারও বিধির অপেক্ষা না কারয়া পরিমিত 
মদ্য সেবন করিতে পার। ৃ 

শিষ্য । এমন কি অবস্থা আছে ?. 
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গুরু! যুদ্ধ । যুদ্ধকালে মদয সেবন করা ধর্ঘমানুমত 
ধটে। তাহার কারণ এই যে, যে সকল বৃত্তির বিশেষ 
্র্ভিতে যুদ্ধে জয় ঘটে? পরিমিত মদ্য সেবনে সে সকলের, 
বিশেষ স্কুর্তি জন্মে। একথা! হিন্্ধর্মের অননুমোদিত 
নহে । মহাভারতে আছে যে জয়দ্রথ বধের দিন, অর্জুন 
একাকী ব্যুহ ভেদ করিয়া শত্রু সেনা মধ্যে প্রবেশ করিলে; 
যুধিষ্ঠির সমস্ত দিন তাহার কোন সশ্বাদ না পাইয়া 
ব্যাকুল, হুইয়াছিলেন। আত্যকি ভিন্ন আর কেহই এমন 
বীর ছিল না, সে ব্যহভেদ করিয়া তাহার অনুসন্ধাৰে 
যায়। এ ছুক্কর কার্যে যাইতে যুধিষ্ঠির 'সাত্যকিকে 
অনুমৃতি করিলেন। তদছুত্তরে সাত্যকি উত্তম মদ/ 
চাহিলেন। যুধিষ্ঠির তাহাকে প্রচুর পরিমাণে উত্তম 
অব্য দিলেন । মার্কণেয় পুরাণে পড়া যায়, যে স্্য়ৎ 
কালিকা অহর রধকালে হুরাপান করিতে বাধ্য হইয়া 
ছিলেন৷ 

সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে চিন্হটের যুদ্ধে ইংরেজসেনা 
হিন্দু মুসলমান কতৃক পরাতৃত হয়। বয় 317 13671 
[,8760০৪ সে যুদ্ধে ইংরেজ সেনার বায়ক ছিলেন, 
তথাপি ইৎরেজের প্রর্জযক ঘটিয়াছিল। ইংরেজ ইতিহাস, 
লেখক সর জন কে ইহার একটি কারণ এই নির্দেশ 


২৬৪ অচুদীজন। 


করেন যে ইংরেজসেনা সে দিন মধ্য পায় নাই । অসম্ভব 
নহে। 
যাই হৌক, মদ্য সেবন সম্বন্ধে আমার মত এই ষে 
€১) যুদ্ধ কালে পরিমিত মদ সেবন করিতে পার, (২) 
পীড়াদিতে চিকিৎসকের ব্যাবস্থান্নুপারে সেবন করিতে 
পার, (৩) অন্য কোন সময় সেবন করা অবিধেয়। 
শিষ্য । মৎস্য মাংস সম্বন্ধে আপনার কি মত ? 
গুরু । মতস্য মাৎস শরীরের অনিষ্টকারী এমন বিবে- 
চন! করিবার কোন কারণ নাই । বরং উপকারী হইছে 
পারে। কিন্ত মে বিচার বৈজ্ঞানিকের হাতে। ধর্ম 
বেত্তার বক্তব্য এই যে মৎস মাংস, শ্রীতিবৃত্তির অনু- 
শীলনের কিয়ংপরিমীণে বিরোধী । সর্বভূতে প্রীতি 
হিন্দ ধর্মের সারতত্ব । অনুশীলন তত্বেও তাই। অনুশীলন 
হিনদধন্মের অস্তনিহিত-_তিন্ন নহে। এই জন্যই বোধ হয় 
হি্গু শাস্্রকারেরা মৎস্য মাংস ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন। 
কিন্ত ইহার ভিতর আর একটা কথা আছে। মৎস্য. মাংস 
. ষক্িত করিলে শারীরিক বৃত্ত সকলের সমুচিত ্ুর্তি 
কোধ হয়কি ন)? এ কথ বিজ্ঞানবিদের বিচাধ্য । কিন্ত 
বদি বিজ্ঞান শীস্তর বলে যে, সমুচিত স্ফুর্তি রোধ হয় বটে 
ভাহা হইলে প্রীতিবৃত্ির অনুচিত সম্প্রসারণ ঘটিল,সাম- 
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গস্য বিনষ্ট হইল । এমত অবস্থায় মৎস্য মাংস ব্যবহার্য । 
কথাটা বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। ধর্দ্দোপদেষ্টার 
ধৈজ্ঞানিকের আমন গ্রহণ করা উচিত নহে; পূর্বে 
বলিয়াছি। 

শারীরিক বৃপ্তির অনুশীলনের প্রয়োজনীয় মধ্যে, (5) 
ব্যায়াম, (২) শিক্ষা এধৎ তে) আহারের কথা! বশিলাম 
এক্ষণে (৪) ইন্জিয় সংযম জন্বন্ধেও একটা কথা বলা 
আবশ্যক | শারীরিক বৃত্তির সদনুশীলনজন্য ইন্দিয় সংযম 
যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বোধ করি বুর্বাইতে হইবে না। 
ই্জিয় সত্যম ব্যতীত শরীবের পুষ্টি নাই, বল নাই, 
ব্যায়ামের সস্তাবনা থাকে না, শিক্ষা নিস্কল হয়, আহার 
বৃথা! হয়, তাহার পরিপাকও হয় না। আর ইন্দিয়ের 
সংযমই যে ইন্ছ্রিয়ের উপযুক্ত অনুশীলন, ইহাঁও তোমাকে 
বুঝাইসাছি। *এক্ষণে তোমাকে ম্মরণ করিতে বলি যে 
ইন্সিয় সংযম মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের অধীন). 
মানসিক শ্তিতিন্ ইহা ক্ষটে না। অতএব যেমন ইতি 
পূর্বে দেখিয়াছ, যে মানসিক বৃত্তির উচিত অনুশীলন -. 
শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলনের উপর নির্ভর করে,' 
তেমনি এধন দেখিতছ যে শারীরিক বৃত্তির উচিত্ত 
অনুশীলন আবার মানসিক বৃত্তির উপর নির্ভর করে। 


১০৬ অনুর্গীলন | 


শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি গুলির এইরূপ সন্বন্ধবিশিষ্ট ; 
এফের অনুশীলনের অভাবে অন্যের অনুশীলনের 
অভাব ঘটে । অতএব যে সকল ধর্মোপদেষ্টা কেবল 
মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত, 
তাহাদের কথিত ধর্শ অসম্পূর্ণ। যে শিক্ষার উদ্দেশ্য 
কেবল জ্ঞানোপার্জন, মে শিক্ষা অসম্পূর্ণ, সুতরাৎ ধর্ষন 
বিকদ্ধ। কালেজে ছেলে পড়াইলেই ছেলে মানুষ হয না। 
এবং কতকগুলা বহি পড়িলে পণ্ডিত হয় না। পাগ্ডিত্য 
সম্বন্ধে এই প্রথাটা বড় অনিষ্টকারী হইয়া উঠিষাছে। 


নবম অধ্যায় |-জ্ঞানার্জনীরৃত্তি। 


শিষ্য । শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে কিছু 
উপদেশ পাইয়াছি, এক্ষণে জ্ঞানার্জনখ বৃত্তির অনুশীলন 
সম্বন্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি। আমি যতদূর বুঝি- 
যাছি, তাহা এই যে, অন্যান্ত বৃত্তির ন্যায় এসকণ বৃত্বির 
অনুশীলনে সুখ, ইহাই ধর্ম । অতএব জ্ঞনার্জনী বৃত্তি 
সকলের অনুশীলন এবং জ্ঞানোপার্জন করিতে হইবে। 

গুরু । ইস! প্রথম প্রয়োজন। দ্বিতীয় প্রয়োজন, 
জ্ঞানোপার্জন ভিন্ন অন্ত বৃত্তির সম্যক অনুশীলন কর! 
বায়না । শারীরিক ₹ৃত্ভির উদ্দাহরণদ্বারা ইহ] বুঝ1- 
ইন্ছি। ইহা! ভিন্ন তৃতীয় প্রয়োজন আছে। তাহা! 
বোধ হজ্জ, সর্বাপেক্ষা খরুতর। জ্ঞানভিম্ন ঈশ্বরকে 
জানা বায় না। ঈঙ্বরের বিধিপূর্বক উপাষনা করা 
ছাপ না। | 


১০৮ অহৃলীলন | 


শিষ্য। তবে কি মূর্ধের ঈশ্বরোপাসনা নাই ? ঈশ্বর 
কি কেবল পণ্ডিতের জন্য ? 

গুরু। মূর্থের ঈশ্বরোপসনা নাই? মূর্থের ধর্ম নাই 
বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবীতে যত জ্ঞানরৃত 
গ্াপ দেখা যায়, সকলই প্রায় মুর্ঘের কত। তবে একটা 
ভ্রম সংশোধন করিয়া দিই । যে লেখা! পড়া জানে না, 
তাহাকেই মূর্খ বলিও না। আর যে লেখা পড়া করিয়াছে 
তাহাকেই জ্ঞানী বলিও না। জ্ঞান, পুস্তকপাঠতিন্ন অন্ত 
প্রকারে উপার্জিত হইতে পারে) জ্ঞানার্জনীবৃত্তির 
অনুশীলন বিদ্যালম ভিন্ন অন্তত্র হইতে পারে । আমা- 
দের দেশের প্রাচীন স্ত্রীলোকের! ইহার উত্তম উদাহরণ 
স্থ্প। তাহার! প্রায় কেহই লেখ! পড়! জানিতেন লা, 
কিন্ত তাহাদের মত ধার্মিকও পৃথিবীতে বিরল। কিন্ত 
তাহারা বহি না পড়,ন, মূর্খ ছিলেন না। আমাদের দেশে 
জ্ঞানোপার্জনের কতকগুলি উপায় ছিল, যাহা এক্ষণে 
লুপ্তপ্রায় হইয়াছে । কথকতা ইহার মধ্যে একটি । 
প্রাচীনারা কথকের মুখে পুরাণেতিহাস শ্রবণ করিতেন । 
পৃরাণেতিহাসের মধ্যে অনন্ত জ্ঞান তাণডার নিহিত 
আছে। তচ্ছবণে তীহাদিগের জ্ঞানার্জনীবৃত্তি সকল 
পরিমার্ডদিত ও পরিতৃপ্ত হইত। তত্িন্ন আমাদিগৈক্স 
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দেশে হিন্দুধর্থের মাহাত্্যে পুরুষ পরম্পরায় একটা পূর্ব 
জ্ঞানের তোভ চলিয়া আসিতেছিল। তাহারা তাহার 
অধিকারিনী ছিলেন। এই জকল উপায়ে তাহারা 
শিক্ষিত বাবুদিগের অপেক্ষা অন্যকে বিষয় ভাল বুখি- 
তেন। উদাহরণ স্বরূপ অতিথিসৎকারের কথাটা ধর। 
অতিথিসৎকারের মাহাত্ব্য জ্ঞানলভ্য ; জাগতিক সত্যের 
সঙ্গে ইহার অন্বন্ধাবিশিষ্ট। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় 
অতিথির নামে জলিয়া উঠেন; ভিথারী দেখিলে লাঠি 
দেখান। কিন্ত যে জ্ঞান ইহাঁদের নাই, প্রাচীনাদের 
ছিল; তাহারা অতিথিনত্কারের মাহাজ্য*বুঝিতেন। 
এমনই আর শত শত উদাহরণ দেওয়1 যাইতে পারে। 
সে সকল বিষয়ে নিরক্ষর প্রাচীনারাই জ্ঞানী, এবং 
আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় অজ্ঞানী, ইহাই বলিতে 
হইবে। 

শিষ্য। ইহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দোষ নহে, বোধ 
হয় ইংরেজি শিক্ষা প্রনালীর দোষ,। 

গুরু । সন্দেহ নাই। ' আমি যে অন্ুশীলনতত্ব 
তোমাকে বুঝাইলাম অর্থাৎ সকল বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্ত 
পূর্বক অনুশীলন করিতে হইবে, ০৪০ 
এ দোষের. কারণ । 


রর অনুশীলন । 


কাহারও কোন কোন বৃত্তির অনুশীলন কর্তব্য, এরূপ 
লোক-প্রতীতি আছে, এবং তদনুরূপ কাধ্য হইতেছে। 
এইরূপ লোক-প্রতীতির ফল আধুনিক শিক্ষাপ্রণ'লী। 
সেই শিক্ষা প্রণালীতে তিনটি গুরুতর দোষ আছে। 
এই মনুষ্যত্বতত্বের প্রতি মনোযোগী হইলেই, সেই সকল 
দোষের আবিষ্কার ও প্রতিকার করা যায়। 

শিষ্য। সেমকল দোষকি £ 

গুরু । প্রণম, জ্ঞানার্জনী বন্তিগুলির প্রতিই অধিক 
মনোষোগ ;কাধ্যকারিণী বা চিত্তরঞ্জিনীর প্রতি প্রায় 
অমনোযোগ। 

এই প্রথার অনুবন্তা হইয় আধুনিক শিক্ষকের! শিক্ষা- 
লয়ে শিক্ষা দেন বলিয়া, এ দেশে ও ইউরোপে এত অনিষ্ট 
হইতেছে ! এ দেশে বাঙ্গালিরা অমানুষ হইতেছে; 
তর্ককুশল, বাদী বা সুলেখক--ইহাই বাঙ্চালির চরমোৎ- 
কর্ধের স্থান হইয়াছে । ইহারই প্রভাবে ইউরোপের কোন 
প্রদেশের লোক কেবল শিলকুশল, অর্থগৃর,, স্বার্থপর 
হইতেছে; কোন দেশে রপপ্রিয়, পরস্বাপছারী পিশাচ 
জম্মিতেছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপে এত ফুদ্ধ, 
দুর্ঘলের উপর এত পীড়ন। শারীরিক বৃত্তি, কার্ধ্যকারিণী 
হৃত্তি, মনোরগিনী বৃত্তি, যতগুলি আছে, সকল খলির 
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সঙ্গে সামঞ্স্যঘোগ্য যে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন তাহাই 
মঙ্গলকর ; সেগুলির অবহেলা, আর বুদ্ধিবৃত্তির অসঙ্গত 
স্কত্তি মঙ্গলদায়ক নহে। আমাদিগের সাধারণ লোকের 
ধর্মসংক্রান্ত বিশ্বাস এব্ূপ নহে | হিন্দুর পৃজনীয় 
দেবতাদিগের প্রাধান্য, রূপবান চন্দ্রে বা বলবান্‌ কার্তিকেয়ে 
নিহিত হয় নাই; বুদ্ধিমান বৃহস্পতি বাঁ জ্ঞানী ত্রহ্ধায় 
অর্পিত হয় নাই ; রসজ্ঞ গন্ধর্বরাজ বা বাস্েবীতে নহে । 
কেবল সেই সর্ববাজ সম্পন্ন-_ অর্থাৎ সর্বাঞগীন পরিণতি- 
বিশিই্ ষড়েশ্বধ্যশালী বিষ্দতে নিহিত হইয়ীছে। অন্ু- 
শীলন নীতির স্থুল গ্রন্থি এই ষে, সর্বপ্রকারপ্ৰৃত্তি পরস্পর 
পরম্পরের সহিত সামঞ্জস্যবিশিষ্ট হইয়া অনুশীলিত 
হইবে, কেহকাহাকে ক্ষন করিয়া অসঙ্গত বৃদ্ধি 

পাইবে না। 
. শিষ্য। শ্রই গেল একটি দোষ। আর? 

গুরু । আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর দ্বিতীয় ভ্রম এই ধে 
সকলকে এক এক কি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পরিপক্ক 
হইতে হইবে--সকলের সকল বিষয় শিখিবার প্রয়োজন 
নাই। যেপারে সেতাল করিয়া বিজ্ঞান শিখুক, তাহার 
সাহিত্যের প্রশ্বোজুন নাই। যেপারে সে সাহিতা উত্তম 
করিয়া. শিখুক, তাহার বিজ্ঞানে প্রয়োজন নাই। ভাহা' 


১১২ অহ্ুশীগন। 


হইলে মানসিক বৃত্তির সকল গুলির স্কপ্তি ও পরিণতি 
হইল কৈ? সবাই আধখানা করিয়া মানুষ হইল, আস্ত 
মানুষ পাইব কোথ। ? যে বিজ্ঞানকুশলী কিন্তু কাব্যরমাদির 
'আস্বাদনে বঞ্চিত, সে কেবল 'আধখান। মানুষ। অথবা 
যে সৌন্দর্ধ্যদত্তপ্রাণ, সর্ব্বসৌন্দধ্যের রসগ্রাহী, কিন্ত জগ- 
তের অপুর্ব বৈজ্ঞানিক তত্বে অজ্ঞ--সেও আধখানা 
মানুষ। উভয়েই মনুষত্ববিহীন তুতরাৎ ধশ্রে পতিত । 
. যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধবিশারদ--কিন্ত রাজধর্ম্মে অনভিজ্ঞ-_অখবা 
ষে ক্ষত্রিয় রাজধন্মে অভিজ্ঞ কিন্তু রণাবদ্যায় অনভিজ্ঞ, 
তাহার! যের্মন হিন্দৃশাস্ত্ান্ুসারে ধর্মচ্যুত, ইহারাও তেমনি 
ধর্শচ্যুত-_-এই প্রকৃত হিন্দুধর্খ্ের মর্ম। 

শিষ্য। আপনার ধর্মব্যাখ্যা অনুসারে সকলকেই 
সকল শিখিতে হইবে। 

গুরু । নাঠিক ত1নয়। সফলকেই সকল মনোবৃত্তি- 
গুলি সংকর্ষিত করিতে হইবে। 

শিষ্য। তাই হউক--কিন্ত সকলের কি তাহা সাধ্য 
সকলের সকল বৃত্তিগুলি তুল্য্ূপে তেজস্থিনী নহে । কাহা- 
রও বিজ্ঞানানুশীলনী বৃত্তিগুলি অধিক তেজস্থিনী, সাহিত্যা- 
হুযায়িনী বৃত্তিুলি সেরপ নহে । বিজ্ঞানের অনুশীলন 
করিলে সে এক জন বড় বৈজ্ঞানিক হইতে পারে, কিন্ত 


জ্ঞানার্্রন্দী বাতি । ১৩৩. 


সাহিত্যের অনু শীলনে তাহার কোন ফল হইবে না, 
এ স্থলে সাহিত্যে বিজ্ঞানে তাহার কি তুল্যরূপ মনোযোগ. 
করা উচিত ? 

গুরু । প্রতিভার বিচার কালে যাহা বলিয়াছি তাছা 
স্মরণ কর। সেই কথার ইহার উত্তর। তার পর তৃতীয় 
দোষ শুন। 

জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলি সম্বন্ধে বিশেষ একটি সাধারণ 
ভ্রম এই যে, সংকর্ষণ অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন, 
বৃত্তির স্করণ নহে। যদি কোন বৈদ্য, রোগীকে উদর 
ভরিয়। পথ্য দিতে ব্যতিব্যগ্ত হয়েন, অথচ চাহার ক্ষুধা" 
বৃদ্ধি বা পরিপাক শক্তির প্রতি কিছুমাত্র দূষ্টি না করেন, 
তবে সেই চিকিৎসক যেরূপ ভ্রান্ত, এই প্রণালীর শিক্ষ- 
কেরাও সেইরূপ ভ্রাস্ত। যেমন সেই চিকিৎসকের 
চিকিৎসার ক্ষল, অজীর্ণ রোগবৃদ্ধি+-তেমনি এই 
জ্ঞানার্জন-বাতিকগ্রস্ত শিক্ষকদিগের শিক্ষার ফল, 
মানসিক অজীর্ণ_-বৃত্তি সকলের অবনতি । মুখস্থ রর, 
মনে রাখ, লিজ্ঞাস! করিলে যেন চট .পট করিয়া বলি 
পার। তার পর, বুদ্ধি তীক্ষ হইল কি শুদ্ধ কাষ্ঠ কোপা- 
ইতে কোপাইতে ভে তা হইয়া গেল, স্বশক্তি বলম্থিনী 
হইল;কি প্রাচীন পুস্ত কপ্রণেতা এবং সমাজের শাসন কর্তা: 


১১৪ অনুীকান। 


রূপ বৃদ্ধ প্রিতামহীবর্গের অচল ধরিয়! চলিল, জ্ঞানার্জনী 
বৃত্বিগুলি. বুড়ো! খোকার মত কেবল গিলাইয়া দিলে 
গিলিতে পারে,কি আপনি আহারার্জনে সক্ষম হইল, সে 
বিষয়ে কেহ ভ্রমেও চিত্ত করেন না। এই সকল শিক্ষিত 
গর্দত জ্ঞানের ছালা! পিঠে করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া! 
বেড়ায়-বিস্বৃতি নামে করুণাময়ী দেবী আসিষা! ভার 
নামাইয়া লইলে, তাহারা পালে মিশিষ্বা সচ্ছন্দে খাস 
থাইতে থাকে। 

শিষ্য । আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি 
আপনার এত কোপদৃষ্টি কেন ? 

গুরু । আমি কেৰল আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্র- 
দায়ের কথা বলিতেছিলাম না। এখনকার ইংরেজের 
শিক্ষা্ড এইরূপ । আমর! যে মহাপ্রভুদিগের অনুকরণ 
করিয়া, মনুষ্যজন্ন সার্থক করিব মনে করি, 'তীহাদিগেরও 
বুদ্ধি সস্কীর্ণ, জ্ঞান পীড়াদায়ক। 

শিষ্য ৷ ইংরেজের বুদ্ধি সংস্কীর্ণ? আপনি ক্ষুদ্র বাঙালি 
হুইয়া এত বড় কথা বলিতে সাহস করেন £ আবার জ্জীন 
পীড়াদায়ক ? 

গুরু । একে একে বাপু। ইংরেজের বুদ্ধি সংস্থীর্থ, 
গু বাঙ্কালি হইয়াও বলি। আমি গোম্পদ বলিহ্বা থে 
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ভোবাকে সমুদ্র বলিব, এমত হইতে পারে ন। যে জাতি 
একশত কুড়ি বৎসর ধরিয়! ভারতবর্ষের আধিপত্য করিয়। 
ভাঁরতবাসীদিগের সন্বদ্ধে একটা কথাও বুঝিল না, তাহা" 
দের গন্য লক্ষ গুণ থাকে স্বীকার করিব, কিন্ত ভাহা- 
দ্রিগকে প্রশস্তবুদ্ধি বলিতে পারিব না । কথাটার বেশী 
বাড়াবাড়ির প্রয়োজন নাই--তিক্ত হইয়া উঠিবে। * ভবে * 
ইংরেজের অপেক্ষাও সন্কীর্ণ পথে বাঙালির বুদ্ধি চলি- 
তেছে, ইহা আমি না হয় স্বীকার করিলাম। ইংরেজের 
শিক্ষ! অপেক্ষাও আমাদের শিক্ষা যে নিকৃষ্ট, তাহ! মুক্ত- 
কণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্ত আমাদের সেই কুশিক্গার 
মুল ইউরোপের দৃষ্টাস্ত। আমাদের প্রাচীন শিক্ষা, হয়ত, 
তারও নিকৃষ্ট ছিল। কিন্তু তাহা বলিয়া বর্তমান 
শিক্ষাকে ভাল ঘলিতে পানি না। একটা আগত 
মিটিলত€ 

শিষ্য। জ্ঞান পীড়াদায়ক, এখনও বুঝিতে পারি- 
তেছি না। | 

গুরু। জ্ঞান স্বাস্থ্যকর, এবং জ্ঞান পীড়াদায়ক। 
আহার স্বাস্থ্যকর, এবং অজীর্ণ হইলে গীড়াদায়ক। 
জীর্ণ জ্ঞান পীড়াদায়ক। অর্থাৎ কতকগুলা কথা 
জানিয়াছি, কিন্ত খাহা যাহ! জানিক্াছি সে সকলের ফি 


১১৬ ' আহুশীলঙ্গ। 


সম্বন্ধ, সকল গুলির সমবায়ের ফল কি, তাহা কিছুই 
জানি না। গৃহে অনেক আলো জলিতেছে কেবল 
সিড়িটুকু অন্ধকার। এই জ্ঞানপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিরা এই 
জ্ঞান লইয়া কি করিতে হয় তাহ! জানে না। একজন 
ইংরেজ স্বদেশ হইতে নৃতন আসিয়া একখানি বাগান 
কিনিম্মাছিলেন। মালী বাগানের নারিকেল পাড়িয়! 
আনিয়া উপহার দ্িল। সাহেব ছোবড়া খাইয়া তাহ! 
অস্বাদু বলিয়! পরিত্যাগ করিলেন। মালী উপদেশ নিল, 
“সাহেৰ ! ছৌবড়া খাইতে নাই--আটি খাইতে হয়। ” 
তারপর আব আমিল। সাহেব মালীর উপদেশ 
বাক্য স্মরণ করিষা ছোবড়া ফেলির] দিয়! আটি খাই- 
লেন। দেখিলেন, এ বারও বড় রস পাওয়া গেল না। 
মালী বলিল। দিল, “সাহেব, কেবল,খোসা খান! ফেলিয়া! 
দিয়া, শাসটা ছুরি দিয়া কাটিয়া খাইতে হয়” সাহেবের 
সে কথা ম্মরণ রহিল । শেষ ওল আসিল । সাহেব, তাহার 
খোসা ছাড়াইয়া কাটিয়া খাইলেন। শেষ যন্ত্রণায় ক'তর 
হইয়া মালীকে প্রহার পূর্বক আধা কড়িতে কাগাম 
বেচিয়।.ফেলিলেন। অনেকের মানসক্ষেত্র এই বাগানের 
মত ফলে ফুলে পরিপূর্ণ, তবে অধিকারীর ভোগে হয় 
না। তিনি, ছেংবড়ার জাগায় আঁটি, আটির জাগার 
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ছৌধড়া খাইয়া বসিয়া থাকেন। এরপ জ্ঞান বিড়ম্বনা 
মাত্র । 

শিষ্য । তবে কি জ্ঞানার্তজনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন" 
জন্য জ্ঞান নিপ্রয়োজন ? 

গুরু । পাগল! অস্ত্র খানা শীনীইভে গেলে কি 
শৃন্যের উপর শান দেওয়া যায়? জ্ঞেয় বস্ত ভিন্ন কিসের 
উপর অনুশীলন করিবে? জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলের 
অনুশীলন জন্য জ্ঞানার্জন নিশ্চিত প্রয়োজন। তবে 
ইহাই বুঝাইতে চাই, যে জ্ঞানার্জন যেরূপ উদ্দেশ্য, 
বৃত্তির বিকাশও সেইব্ূপ মুখ্য উদ্দেশ্ট ৷ * আর ইহাঁও 
মনে করিতে হইবে, জ্ঞানার্জনেই জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুপির 
পরিতৃপ্তি। অতএব চরম উদ্দেশ্ত জ্ঞানার্জানই বটে। 
কিন্ত ষে অনুশীলন প্রথা চলিত, তাহাতে পেট বড় ন! 
হইতে আহা্স ঠুসিয়া দেওয়া হইতে থাকে । পাকশক্তির 
রদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই, ক্ষুধা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই-_ 
আধার বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই_ঠুসে গেলা । যেমন 
কতকগুলি অবোধ মাত1 এইরূপ করিয়া শিশুর শারীরিক 
আবনতি সংসাধিত করিয়া থাকে, তেমন এখনকার পিতা 
ও শিক্ষকেরা পুন্তু ও ছাত্রগণের অবনতি সংসাধিত 
করেন। 


১১৮ গনুশীলন 


জ্ঞানার্জান ধর্মের একটি প্রধান অংশ। কিন্ত সম্প্রতি 
ততসন্বন্ধে এই তিনটি সামাজিক পাপ স্ক্দা বর্তমান | 
ধন্বের প্রকৃত তাত্পধ্্য সমাজে গৃহীত হইলে, এই 
কুশিক্ষাূপ পাপ সমাজ হইতে দূরীকৃত হইবে। 


দ্রশম অধ্যায় ।-_মনুষো ভক্তি । &*? 


শিষ্য । হুখ, সকল বৃত্তিগুলির সম্যক শ্্তি, পরি- 
ণতি, সামঞ্জস্ত এবং চরিতার্থতা। বৃত্তিগুলির সম্যক 
স্কত্তি, পরিণতি এবং সামঞ্ীস্তে মনুষ্যত্ব । বুঁত্তগুলি, 
শারীরিকী, জ্ঞানার্ঞনী, কাধ্যকারিণী এবং চিগরঞ্জিনী। 
ইহার মধ্যে শারীরিকী ও জ্ঞানার্জনী বৃত্তির অনুশীলন- 
প্রথা সঙ্ন্ধে কিছু উপদেশ, প্রাপ্ত হইয়াভি। নিকুষটা 
কাধ্যকারিণী বৃন্তিগুলির অনুশীলন কি, সামপ্রস্ত বুঝিবার 
সময়ে, ভয়, ক্রোধ, লোত ইত্যাদির উদ্াহরণে বুঝিয়াছি। 
নিকৃষ্টা কাধ্যকারিণী বৃত্তি সম্মন্ধে, বোধ করি, আপনার 
আর১কোন বিশেষ উপদেশ নাই, তাহাও বুঝিয়াছি । কিন্ত 
অনুশীলন তত্বের এ সকল ত সামান্য অংশ! অবশিষ্ট 
যাহা! শ্রোতব্য তাহা নিতে ইচ্ছা! করি। ূ 

গুরু। এক্ষণে বাহাকে কার্ধ্যকারিনী বৃত্তিগুলির মধ্যে 


৯২৩ অহ্শীলন। 


সচরাচর উৎকৃষ্ট বলে, তাদৃশ বৃত্তির কথা বলিব। বৃত্তির 
মধ্যে যে অর্থে উৎকর্ষ নিকর্ষ নির্দেশ করা মায়, সেই 
অর্থে এই তিনটি বৃত্তি সুব্ধশ্রেষ্ট--তক্তি শ্রীতি দয়।। 

শিষ্য । ভক্তি, শ্রীতি, দম্বা, এ তিন্টি কি একই বৃত্তি 
নহে £ প্রীতি ঈশ্বরে ন্যস্ত হইলেই সে ভক্তি হইল, এবং 
আর্ভে সতত হইলেই তাহ! দয় হইঙ্ল। 

গুরু । যদি এরূপ বলিতে চাও, তাহাতে আমার এখন 
কোন আপত্তি নাই; কিন্তু অনুশীলন জন্য তিনটিকে 
পৃথক বিবেচনা! করাই ভাল । বিশেষ, ঈশ্বরে স্তত্ত যে 
শ্লীতি সেই ভক্তি, এমন নহে। মনুষ্য-ষথা রাজা, 
গুরু, পিতা, মাতা, স্বামী প্রভৃতিও ভক্তির পাত্র। আর 
ঈশ্বরে ভক্তি না হইয়াও কেবল প্রীতি জন্মিতে পারে। 
তাই, বাঙ্গালীর বৈষ্বেরা, শান্ত, দ্বান্ত) সখ্য, বাৎসল্য, 
এবং মধুর, ঈশ্বরের প্রতি এই পঞ্চবিধ "অনুরাগ স্বীকার 
করেন। সে পাঁচটি দেখিবে, এই ভক্তি, শ্রীতি, দয়! 
মাত্র। তবে কৌন ভাবটি মিশ্র কোনটি অমিত ঘথা,- 

শাস্ত (সাধারণ ভক্তের যে ভাব)-ততক্তি। 

দাস্ত হেনুষ্দাদির যে ভাব)-ভক্তি+ দয়া । 

সখ্য শ্রীদামাদির যে ভাব) শ্রীতি। 

বাৎসলা (ননদ ষশোদা )--শ্ীতি সদ্য । 


মহৃম্যে ভক্ষি। ১৯১ 


যধুর (রাধা)-তক্তি+তীতি+দয়]। 

শিষ্য । কৃষ্ণের প্রতি রাধার ষে ছাব বাঙ্গালার 
বৈষ্বেরা কল্পনা! করেন, তাহার মধো দয়া কোথাক্ ? 

গুরু । দেহ আছে স্বীকার কর ? 

শিষা। করি, কিন্ত প্পেহত প্রীতি । 

গুরু । কেবল শ্রীতি নহে। শ্রীতি ও দয়ার মিশ্রণে 
স্েহ। হৃতরাৎ মধুর ভাবের ভিতর দম্াও "আছে । ভক্তি, 
প্রীতি, দয়া, মচুষ্যবৃত্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে ভক্তিই 
সর্বশ্রেষ্ঠ । এই ভক্তি ঈশ্বরে স্তস্ত হইলেই, অন্ত 
ধর্মাবলম্বীরা সন্তষ্ট হইলেন, ধনের উদ্দেশ্টা সিদ্ধ হইল। 
কিন্তু বাঙ্জালার বৈহ্বের! তাহাতেও সম্ষ্ই নহেন, 
তাহারা চাহেন, যে তিনটি শ্রেষ্ঠ বৃত্তিই লশ্বরমূখী হইবে । 
ইহ] এক দিনের কাজ নগে। ভ্রমে একটি একটি, ছুইটি 
দুইটি কলি! শান্ত, দাস্য, সধ্য, বাৎসল্যের পর্য্যায়ক্রমে 
সর্বশেষে সকল গুলিই ঈশ্বরে অর্পণ করিতে শিঝিতে 
হইবে, তখন “রাগ? € রে আরাধনা করে ) হইতে 
পালা যায়। 

কিন্ত ঈশ্বরতক্তির কথা এখন থাক। জ্সা্পে সহুষ্যে 
ভক্কির কথ! বল! খাউচ্ছ। ছিনিই আমাদের ক্মপেক্ষা শ্লোষ্ঠ 
এবং ধাহায ক্রেতা হইতে আমরা উপকৃত হই, তিনিই. 


১২২. অহৃশীলন | 


তক্তির পাত্র । ভক্তির সামাজিক প্রয়োজন এই যে, 
(১) ভক্তি ভিন্ন নিকৃষ্ট কখন উৎকৃষ্টের অনুগামী হয় 
না। (২১ নিকৃষ্ট উৎকৃষ্টের অনুগামী না হইলে সমাজের 
এঁক্য থাকে না বন্ধন থাকে ন!, উন্নতি ঘটে ন1। 

দেখা যাঁউক, মনুষ্য মধ্যে কে ভক্তির পাত্র। (১) 
পিতাঁমাতা ভক্তির পাত্র । তাহার! ষে আমাদের অপেক্ষ! 
শ্রেষ্ঠ তাহা বুঝাইতে হইবে না। গুরু জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, 
আমাদের জ্ঞাঁনদাতা, এজন্য তিনিও ভক্তির পাত্র। 
গুক ভিন্ন মনুষ্যের মনুষ্যত্বই অসম্ভব, ইহা! শারীরিক . 
বৃত্তি আলোচনা কালে বুঝাইয়াছি। এজন্য গুরু বিশেষ 
প্রকারে চ্ভক্তির পাত্র। হিন্দৃধর্খ্ব সর্ব্বতত্দশর্, এজন্য 
হিন্দুধর্মের গুরুভক্তির উপর বিশেষ ছৃষ্টি।.. পুরোহিত, 
অর্থাৎ যিনি ঈশ্বরের নিকট আমাদের ম্জল কামনা করেন, 
সর্বথা আমাদের হিতানুষ্ঠান করেন "এবং আমাদের 
অপেক্ষা! ধর্মাত্বা ও পবিত্রস্থভাব, তিনিও ভক্তির পাত্র । 
ধিনি কেবল চাল কলার জ্ন্য পুরোহিত, তিনি তক্ষির 
পাত্র নহেন। গ্বামী সকল বিষয়েই স্ত্রীর অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ, 
তিনি ভক্তির পাত্র। হিন্দুধর্্ে ইহাও বলে, যে স্ত্রীরও 
স্বামীর ভক্তির পাত্র হওন্বা উচিত, কেন না হিন্দৃধর্ম বলে 
্বেন্ত্রীকে লক্ষমীরূপা মনে করিবে । কিক এখনে হিন্ু- 


মহয্যে ভক্তি। 2২৩ 


ধর্মের অপেক্ষা কোমৎ ধর্মের উক্তি কিছু স্পষ্ট এবং 
শ্রদ্ধার যোগ্য । যেখানে জ্ত্রী মেহে, ধর্মে বা পবিত্রতা 
শ্রেষ্ঠ সেখানে তীহারও স্বামীর তক্তির পাত্র হওয়া উচিত 
বটে। গৃহধর্্ে ইহারা ভক্তির পাত্র ; ধাহারা ইহাদের 
স্থানীয় ভাহারাও সেইরূপ ভক্তির পাত্র। গৃহমধ্যে 
যাহার! নিম্বন্থঃ তাহারা যদ্দি ভক্তির পাত্গণকে ভক্তি না 
করে, দি পিতা মাতাকে পুণ্র কন্যা বাঁ বধূ ভক্তি না করে, 
বদি স্বামীকে স্ত্রী ভক্তি নাকরে, যদি স্ত্রীকে স্বামী ঘ্বণা 
করে, ষদি শিক্ষাদাতাকে ছাত্র দ্বণা করে, তবে সে গৃছে 
কিছুমাত্র উন্নতি নাই--সে গৃহ নরক বিশেষণ. এ কথা 
কষ্ট পাইয়া বুঝাইতে হইবে না, প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। এই 
সকল ভক্তির পাত্রের প্রতি সযুচিত ভক্তির উদ্রেক অন্ু- 
শীলনের একটি মুখ্য উদ্দেশ্ঠ। হিন্দুধর্মেরও সেই উদ্দেশ্টা। 
বরং অন্যানযু ধর্মের অপেক্ষা এ বিষয়ে হিন্দুধর্শেরই 
প্রীধান্ত আছে। হিন্দুধর্ম যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম, ইহা 
তদ্বিষষে জন্যতর প্রমাণ । 

€২) এখন বুঝিয়া দেখ, গৃহস্থ পরিবারের যে রি 
সমাজের সেই গঠন। গৃহের কর্তীর ন্যাক্স, পিতা মাতার 
ন্যায়, রাজ! .সেই সমাজের শিরোভাগ । কাহার গুগে, 
তাহার দণ্ড, তাহার পালনে সমাজ রক্ষিত হইয়া থাকে । 


২৪ অহৃশীলন। 


পিতা যেমন সন্তানের ভক্তির পাত্র, রাজাও সেইরূপ 
প্রজার ভক্তির পাত্র। প্রজার ভক্তিতেই রাজা শক্তিমান্-_ 
নহিলে রাজার নিজ বাহুতে বল কত ? রাজা বলশৃন্য 
হইলে সমাজ থাকিবে না। অতএব রাজাকে সমাজের 
পিভার ত্বরূপ ভক্তি করিবে । লর্ড রীপণ সম্বন্ধে যে 
সকল উৎসাহ ও উতসবাদি দেখ! শিয়াছে, এইরূপ 
এবং অন্ান্য সছুপায় দ্বারা রাজভক্তি অহুশীলি' 
করিবে। যুদ্ধকালে রাজার সহায় হইবে। হিন্দৃধর্শে 
পুন্ঃপুনঃ রাজভক্তির প্রশংসা আছে। বিলাতী ধর্শখে 
হউক বা শা হউক, বিলাতী সামাজিক নীতিতে রাজ- 
ভক্তির বড় উচ্চ স্থান ছিল। বিলাতে এখন আর রাজ- 
ভক্তির সে স্থান নাই। যেখানে আছে--ষথা জন্ীণি 
ব। ইত্তালি, সেধানে বাজ্য উন্নতিশীল। 

শিষ্য। সেই ইউরোপীয় রাজভজিট।৷ আমার বড় 
বিশ্ময়কর ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। লোকে রাঁমচক্র 
ব। যুধিষটিরের ন্যায় রাজাকে যে ভক্তি করিবে ইহ! 
খুঝিতে পারি, আকবর বা অশোকের উপর ভক্তিও না 
হয় বুঝিলাম, কিন্ত দ্বিতীয় চালস বা পঞ্চদশ লুইর মত 
রাজার উপরে ঘে রাঁজভক্তি হয়, ইহার' পর মন্ুষ্যের 
অধংপত্তনের আর গুরুতর চিহ্ন কি হইতে পারে £ 


মহৃষো ভক্তি । ১২ 


গুরু । যে মগ্কুষ্য রাজা, সেই মনুষ্যকে ভক্তি করা 
এক বসত, রাজাকে ভক্তি করা স্বতন্ত্র বন্দ। যেদেশে 
একজন রাজ নাই--ষে রাজ্য সাধারণতন্ত্র, সেইখানকার 
কথ! মনে করিলেই বুঝিতে পারিবে, যে রাজভক্তি কোন 
মনুষ)বিশেষের প্রতি ভক্তি নহে । আমেরিকার কংগ্রে- 
সের বা বিটিষ পালি মেণ্টের কোন সভ্যবিশেষ ভক্তির 
পাত্র না হইতে পারেন, কিন্তু কংগ্রেস ও পালি মেণ্ট 
ভক্তির পাত্র তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই। সেইরূপ চাল-ন্‌ 
্ম়্াট” বা লুই কাপে ভক্তির পাত্র না হইতে পারেন, 
কিন্ত তত্তৎ সময়ের ইংলও বাঁ ফান্সের রাজা ততৎ 
প্রদেশীয়দিগের ভক্তির পাত্র । 

শিষ্য। তবে কি একটা দ্বিতীয় ফিলিপ ব একটা 
ওরক্গজেবের ন্যাষ নরাধমের বিপক্ষে বিদ্রোহ পাপের 
মধ্যে গণ্য হইবে? | 

গুরু । কদাপি না। রাজা যতক্ষণ প্রজাপালক, তত- 
ক্ষণ তিনি রাজ'। যখন তিনি প্রজাগীড়ক হইলেন, 
তখন তিনি আর রাজ নহেন আর ভক্তির পাত্র নহেন। 
এরূপ রাজাকে তক্তি করা দুরে থাক, যাহাতে সে ব্বাজ। 
হশামন করিতে বাধ্য হত, তাহ! দেশবাসীদিগের কর্তব্য | 
কেন না, রাজার ধেচ্ছাচারিতা সমাজের অমঙ্গল। 


১২৬ অনুশীলন 1 


কিন্ত মে সকল কথা ভক্তিতত্বে উঠিতেছে না, প্রীতি- 
তত্বের অস্তর্গত। আর একটা কথা বলিয়া রাজভক্তি 
সমাপ্ত করি। রাজা যেমন ভক্তির পাত্র, তাহার 
প্রতিনিধিস্বরূপ রাজপুকুষগণও যথাযোগ্য সম্মানের 
পাত্র। কিন্তু তাহারা যতক্ষণ অ'পন আপন রাজকাধ্যে 
নিযুক্ত থাকেন, এবং ধন্মত সেই কাধ্য নির্বাহ 
করেন, ততক্ষণই তাহারা সম্মানের পাত্র। তার পর 
তাহারা সাধারণ মনুষ্য । র 
১ রাজপুকুষে যথাযোগ্য ভক্তি ভাল, কিন্ত বেশী মাত্রায় 
কিছুই ত্বল নহে-_কেন না বেশী মাত্র! অসামঞ্স্থের 
কারপ। রাজা সমাজের প্রতিনিধি এবং রাঁজপুরুষের 
সমাজের ভূত্য-_এ কথা কাহারও বিস্বৃত হওয়া উচিত 
নয়ু। আমাদের দেশীয় লোক এ কথা বিস্মৃত হুইযা, 
রাজপুকষের অপরিমিত ভোষামোদ করিয়া থাকেন। 
(৩) দ্বাজার অপেক্ষাও, ধাছারা সমাজের শিক্ষক 
তাহারা ভক্তির পাত্র। গৃহস্থ গুরুর কথা, গৃহস্থিত 
তক্তির পাত্রদিগের সঙ্গে বলিয়াছি, কিন্ত এই গুরুগ্ণণ, 
কেবল গ্ার্স্থ্য গুরু নহেন, সামাজিক গুরু । ধাহারা বিদ্য] 
বুদ্ধি বলে, পরিশ্রমের সহিত সমাজের শিক্ষা নিযুক্ত, 
তাছায়াই সমাজের প্রকৃত নেতা, তাহারাই ষথার্থ রাজ! 


মহৃষ্যে ভক্তি! ১২৭ 


স্মিতএব ধর্্ববৈত্তী, বিজ্ঞানযেত্তা, নীতিবেত্বা, দার্শনিক, 
ূরাণবেস্া সাহিত্যকায়, কবি প্রভৃতির প্রতি যখোচিত 
ভক্তির অনুশীলন কর্তষ্য। পৃথিবীর যাহা কিছু উন্নতি 
হইয়াছে, তাহা ইহ্াদিগের দ্বারা হইয়াছে। ইহারা 
পৃথিবীকে যে পথে চালান, দেই পথে পৃথিবী চলে। 
ইহারা রাজাদিগেরও গুরু । রাজগণ ই'হাদিগের লিকট 
শিক্ষালাভ করিয়া, তবে সমাজশাসনে সক্ষম হয়েন। 
এই হিসাবে, ভারতবর্ষ ভারতীয় খষিদিগের হৃট্টি--এই 
জন্য ব্যাস, বাশ্ীকি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, মনু, যাজ্ঞবন্থ্য। 
কপিল, গৌতম সমস্ত ভারতবর্ষের পুজ্যপধ পিভৃগণ- 
স্বরূপ। ইউরোপেও গলিলীও, নিউটন, কান্ত, কোমৃৎ 
দ্রাস্তে, সেক্ষপিয়র প্রভৃতি সেই স্থানে । 

শিদ্য। আপনার কথার তাপর্ধ্য কি এইরূপ বুঝিতে 
হইবে, যে ষহা দ্বারা আমি যে পরিমাণে উপকৃত, 
তাহার প্রতি সেই পরিমাণে তক্তিযুক্ত হইব ? 

গুকু। তাহা নহে। তস্ভি কৃতজ্ঞতা নহে । অনেক 
সময়ে নিকুষ্টরের নিকটও "কৃতজ্ঞ হইতে হয়। ভক্তি 
পরের জন্ত নহে, আপনার উন্নতির জন্য । ঘাঁহার ভক্তি 
নাই, তাহার চরিত্রের উন্নতি নাই। এই লোকশিক্ষক- 
দিগের প্রতি ষে তক্তির কথা বলিলাম, তাহাই উদাহরণ 


১২৮ অহ্বীলম ! 


স্বরূপ লইয়া] বুঝিয়] দেখ। তুমি কোন লেখকের প্রশীত্ত 
ছাস্থ পড়িতেছ। যদি সে লেখকের প্রতি তোমার ভক্তি 
না থাকে, তবে সে গ্রচ্ছের দ্বার! তোমার কোন উপকার 
হইবে না। তাহার প্রদত্ত উপদেশে তোমার চবিত্র 
কোনরূপ শাদিত হইবে না। তাহার মর্ধ্ার্থ তুমি গ্রহণ 
করিতে পারিবে না। গ্রন্থকারের সঙ্গে সজদয়তা না 
থাকিলে, তাহার উক্তির 'ডাৎপর্য্য বুঝা খায় না। অত- 
এব জগতের শিক্ষকদিগের উপর ভক্তি না থাকিলে শিক্ষা 
নাই। সেই শিক্ষাই সকল উন্নতির মূল; অতএব সে 
ভক্তি ভিন্ন উন্নতিও নাই। ইহাদের প্রতি সমুচিত 
ভক্তির অনুশীলন পরম ধর্ম । 

শিষ্য। কৈ, এ ধর্ম ত আপনার প্রশৎদিত হিন্দুধর্দে 
শিখায় না? ্‌ 

গুরু । এটা অতি মূর্খের মত কথা। বুরং হিন্দুধর্ম 
ইহা যে পরিমাণে শিখায়, এমন আর কোন ধর্মেই 
শিখায় নাই। হিন্দুধন্মে শ্বাঙ্ঈণগণ সকলের পুজ্য। 
তাহারা যে বর্ণশ্রে্ঠ এবং আপামর সাধারণের 
বিশেষ ভক্তির পাত্র, তাহার কারণ এই যে ব্রাঙ্ষণেরাই 
ভারতবর্ষে সামাজিক শিক্ষক ছিলেন। তাহারা ধর্থা- 
বেতা, তাহারাই নীতিবেতা, তাহারাই বিজ্ঞানবেত্তা, 


মহৃষ্যে ভক্তি ১২৯ 


তাহারাই পুরাণবেত্তা, তাহারাই দার্শনিক, তাহারাই 
সাহিত্যপ্রণেতা, তাহারাই কবি। তাই অনভ্তজ্ঞানী 
হিনুধর্থের উপদেশকগণ তাহাদিগকে লোকের অশেষ 
ভক্তির পাত্র বলিয়৷ নির্দিষ্ট করিয়াছেন। সমাজ 
ব্রাঙ্মণকে এত ভক্তি করিতৃ বলিয়াই, ভারতবর্ষ অকালে 
এত উন্নত হইয়াছিল । সমাজ শিক্ষাদাতাদিশের সম্পূর্ণ 
বশবত্তঁ হইয়াছিল বলিয়াই সহজে উন্নতিলাভ করিয়া 
ছিল। 

শিষ্য। আধুনিক মত এই, যে ভণ্ড ব্রাহ্মণেরা আপনা- 
দিগের চাল কলার পাকা বন্দোবস্ত করিবার জন্য এই 
দুর্জয় ত্রহ্মভক্তি ভারতবর্ষে প্রচার করিয়াছে । 

গুরু। তুমি যে ফলের নাম করিলে, ধাহারা ত্বাহ। 
অধিক পরিমাণে ভোজন করিয়া থাকেন, এ কথাটা 
তাহাদিগের বুদ্ধি হইতেই উদ্ভুত হইয়াছে । দেখ, বিধি 
বিধান ব্যবস্থা সকলই ব্রাহ্মণের হাতেই ছিল। নিজ 
হস্তে সে শক্তি থাকিতেও তাহারা আপনাদের উপ- 
জীরিক1 সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিয়াছেন; দর্াহারা রাজোর 
অধিকারী হইবেন না, বাণিজ্যের অধিকাঁরী হইবেন না, 
কৃষিকার্যের পর্যন্ত অধিকারী নহেন। এক তিন্ন কোন 
প্রকার উপজীবিকার অধিকারী নহেন। থে একটি 


১৩০ অনুশীলন! 


উপজীবিকা ব্রাহ্গণেরা বাছিয়া বাছিয়া আপনাদিগের 
জন্য রাখিলেন, সেটি কি ? ষাহার পর ছুঃখের উপজীবিকা 
আর নাই, যাহার পর দারিদ্র্য আর কিছুতেই নাই_-িক্ষা। 
এমন নিঃস্বার্থ উন্নতচিন্ত মনুষ্যশ্রেণী ভূমগ্ডলে আর 
কোথাও জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাহারা বাহাছুরির 
জন্য বা পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য, বাছিয়! বাছিয়া ভিক্ষাবৃত্তিটি 
উপজীবিকা বলিষা গ্রহণ করেন নাই । তাহারা বুঝিয়া- 
ছিলেন, বে ত্রশ্বধ্য সম্পদে মন গেলে জ্ঞানোপার্জনের 
বিদ্ব ঘটে, সমাজের শিক্ষাদ্দানে বিদ্ব ঘটে। একমন, 
একধ্যান হইয়া লোক শিক্ষা দিবেন বলিয়াই, সর্বত্যাী 
হইয়াহিলেন। যথার্থ নিষ্কাম ধর্ম ষাহাদের হাড়ে হাড়ে 
প্রবেশ করিয়াছে, তাহারাই পরহিতত্রত সঙ্গলপ করিয়া 
এন্সপ সর্কত্যাণী হইতে পারে। তাহারা যে আপনাদিগের 
প্রতি লোকের অচল! ভক্তি আদিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাও 
স্বার্থের জন্য নহে। তাহারা বুঝিয়াছিলেন, ষে সমাজ- 
শিক্ষকদিগের উপর ভক্তি ভিন্ন উন্নতি নাই, সেজন্য 
্রাঙ্মণভক্তি প্রচার করিষ্বাছিলেন। এই জকল করিয়া 
উঈ্টাহারা যে সমাজ ও যে সত্যতার সষ্টি করিয়াছিলেন, 
তাহা আজিও জগ্ততে অতুল্য, ইউরোপ আজিও তাহা 
আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে। ইউরোপে আজিও 


মহ্বষ্যে ভক্তি! ১৩৬ 


যুদ্ধট! সামাজিক প্রয়োজন মধ্যে । কেবল ব্রাহ্গণেরাই 
এই ভয়ঙ্কর দুঃখ--সকল দুঃখের উপর শ্রেষ্ঠ ছুঃখ-_সকল 
সামাজিক উৎপাত্তের উপর বড় উৎপাত--সমাজ হইতে 
উঠাইষা দিতে পারিয়াছিলেন। সমাজ ব্রাঙ্গণ্য নীতি 
অবলম্বন করিলে যুদ্ধের আর প্রয়োজন থাকে না। 
তাহাদের কীর্তি অক্ষয়। পৃথিবীতে যত জাতি উত্পন্ন 
হইয়াছে, প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণদিগের মত প্রতিভাশালী; 
ক্ষমতাশালী, জ্ঞানী ও ধার্মিক কোন জাতিই নহে। 
প্রাচীন এখেন্স বা রোম, মধ্যকালের ইতালি; আধুনিক . 
জন্্মনি বা ইতলগুবাসী-_কেহই তেমন প্রতিভাশালী 
বা ক্ষমতাশালী ছিলেন না; রোমক ধর্মযাজক, বৌদ্ধ 
ভিক্ষু, বাঁ অপর কোন সম্প্রদায়ের লোক তেমন জ্ঞানী 
বা ধাশ্বিক ছিল ন]। 

শিষ্য । তাঁযাক্‌। এখন দেখি ত ব্রাহ্গণেরা লুচিও 
ভাঁজেন, রুটীও বেচেন, কালী খাড়া করিয়া কাইফের 
ব্যবসাও চালান। তাহাদিগকে ভক্তি করিতে হইবে £ 

গুরু । কদাপিনা। যে গুণের জন্য তক্তি করিব, 
সে গুণ যাহার নাই, তাহাকে ভক্তি করিব কেন? 
সেখানে ভক্তি অধন্্র« এইটুকু না বুঝাই, ভারতবর্ষের 
বনতির একটি গুরুতর কারণ। যে গুণে ক্াক্ষণ 


১৩২ অঙ্ুশীলন। 


ভক্তির পাত্র ছিলেন, সে গুণ যখন শেল, তখন আর 
ব্রাহ্ণকে কেন ॥ভক্তি করিতে লাগিলাম £ কেন আর 
ব্রাহ্মণের বশীভূত রহিলাম ? তাহাতেই কুশিক্ষা হইতে 
লাগিল, কুপথে যাইতে লাগিলাম। এখন ফিরিতে হইবে । 

শিষ্য। অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে আর ভক্তি কর! হইবে না! । 

গুরু । ঠিক তাহা নহে। যে ত্রাঙ্গণের গুণ আছে, 
অর্থাৎ যিনি ধার্মিক, বিদ্বান, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, 
তাহাকে ভক্তি করিব; যিনি তাহা নহেন, তাহাকে ভক্তি 
করিব না। তৎপরিবর্তে যে শুদ্র ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত, অর্থাৎ 
যিনি ধার্শিক, বিদ্বান, নিক্ষাম. লোকের শিক্ষক, তাহাকে ও 
ব্রাহ্মণের মত তক্তি করিব। 

শিষ্য। অর্থাৎ বৈদ্য কেশবচক্্র সেনের ত্রাক্ষণ শিষ্য) 
ইহা আপনি সঙ্গত মনে করেন ? 

গুরু । কেন করিব না? এ মহাঁত্বা হুব্রান্মণের 
শ্রেষ্ঠ গুণ সকলে ভূষিত ছিলেন। তিনি সকল ব্রাক্মণের 
ভক্তির যোগ্যপাত্র । ৰ 

শিষ্য। আপনার এ রূপ হিন্দুঘ্ানিতে কোন হিন্দু 
মত দিবে না। 

গরু । না দিক, কিন্তু ইহাই ধর্দের ষদধার্ঘ মর্্ঘ। 
মহাভারতের বনপর্ষে মার্কপ্েয়সমস্যা পর্বাধ্যায়ে 


মহুষ্ো ভক্তি। ১৩৩ 


২১৫ অধ্যায়ে খষিবাক্য এইরূপ আছে 3---"পাতিত্যজনক 
হুক্রিপাসক্ত, দাস্তিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্্ হইলেও শৃদ্্নদৃশ হয়, 
আর যে শৃ্র সত্য, দম ও ধর্মে সতত অন্রক্ত, তাহাকে 
আমি ত্রাহ্মণ বিবেচনা করি । কারণ, ব্যবহাবেই ব্রাহ্মণ 
হয়।” পুনশ্চ বনপন্দে অজগর পর্বাধ্যায়ে ১৮০ অধ্যায়ে 
রাজি নহুষ বলিতেছেন, “বেদমূলক জত্য দান ক্ষম 
অনৃশংস্ত অহিংসা ও করুণা শৃদ্রেও লক্ষিত হইতেছে । 
ধদ্যপি শৃদ্দেও সত্যাদি ব্রাহ্গপধর্্থ লক্ষিত হইল, তবে 
শৃদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পায়ে ।” ততুত্তরে যুধিঠির বলিশ্ডে- 
ছেন,-“অনেক শৃঙ্ে বাঙ্গণলক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতেও 
শৃদ্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়া ধাকে ; অতএব শৃদ্রবংশ্ট হই- 
পেই যে শৃদ্র হয়, এবং প্রাঙ্মণবংগ্ঠ হইলেই যে ব্রাহ্মণ 
হয়, এরূপ নহে । কিন্ত যে সকল ব্যক্ডিভে 'বৈদ্ধিক 
ব্যরহার লক্ষিতু হয়, তাহারাই ব্রাহ্মণ, এবং যে সকল 
ক্যক্তিতে লক্ষিত না হয়, তাহারাই শুদ্র /* এরপ কথা 
আরও অলেক আছে। পুনশ্চ বৃদ্ধ- টিভি বি 
২১ অধ্যায়ে, 


কান দান্তং জিতক্রোষং ভিতাস্বানং জিতেতিয্কস, 
. আমমগ আন্দণ মান্য শেকুশৃঘ। ইতিস্ভাঃ উ 


১৬৪ অহ্লীলন । 


অগ্নিহোত্রধতপরান্‌ আধ্যাযনিরতান্‌ গুটীন্‌। 
উপবাসরতান্‌ দান্তাং স্তন দেবা ব্রাহ্ষণা্‌ বিছ্‌ঃ ॥ 
ন জাঁতিঃ পৃজ্যতে রাজন্‌ ৭11 ফল্যাণকারকাঃ। 
চগুখলমপি বিত্তহ্থং তং দেখা ব্রাঙ্গণং বিছঃ ॥ 
ক্ষমবান, দমশীল, জিতক্রোধ এবং জিতাত্বা জিতে- 
ক্রিয়কেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে; আর সকলে শু্্র। 
যাহার! অগ্রিহোত্রব্রতপর, জ্গাধ্যায়নিরত, শুচি, উপবাস- 
রত, দত্ত, দেবতারা তাহাদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। 
হে রাজন! জাতি পুজ্য নহে, গুণই কল্যাণকারক। 
চগ্ালও বিত্তস্থ হইলে দেবতারা তাহাকে ব্রাঙ্গণ বলিয়া 
জানেন। 
শিষ্য। যাকৃ। এক্ষণে বুঝিতেছি মনুষ্য মধ্যে তিন 
শ্রেণীর লোকের প্রতি ভক্তি অনুশীলনীয়, (১) গৃহস্থিত 
খুকুজন, (২) রাজা, এবং (৩) সনাজ শিক্ষক। আর কেহ? 
খুরু। (8) যেব্যক্তি ধার্মিক ঝা! যে জ্ঞানী, সে এই 
ভিন,শ্রেনীর মধ্যে,না আ্বাফিলেও ভক্তির পাত্র । ধার্শিক, 
নীচজাতীয হইলেও ভক্তির পাত্র। 
(৫) আর কতকগুলি লোক আছেন, তাহার 
কেবল 'ব্যক্তিবিশেষের ভক্তির পাত্র, বা অবস্থাবিশেষে 
সক্ির পাত্র.।' ,এ ভক্তিকে আজ্ঞাকারিতা বাঁ সম্মান 


মহ্তষ্য ভক্তি । ১৩৫ 


বলিলেও.চলে। যে কোন কার্ধ)নির্ব্বাহার্থে অর 
ব্যক্তির আজ্জাকারিতা স্বীকার করে, মেই অপর ব্যক্তি' 
তাহার ভ্ঞির, নিতাস্ত পক্ষে, তাহার সম্মানের পাত্র 
ওয়! উচিত। ইৎরেজিতে ইহার একটি বেশ নাম 
আছে--590101796107 1 এই নামে আগে 09018] 
১০1১০:৫17৪697 মনে পড়ে। এদেশে সে সামগ্রীর 
অভাব নাই-_কিন্ত যাহ! আছে, তাহা বড় ভাল জিনিস 
নহে । ভক্তি নাই, ভয় আছে। ভক্তি মচুষ্যের শ্রেষ্ঠ 
বৃত্তি, ভয় একট] সর্ক নিকৃষ্ট বৃত্তির মধ্যে । ভয়ের মত 
ম্বন্পিক অবনতির গুরুতর কারণ অন্কই আরে । উপর- 
ওষালাব্র আজ্ঞা পালন করিবে, তাঁহাকে সম্মান করিবে, 
পার ভক্তি করিবে, কিন্তু কদাচ ভয় করিবে না। কিন্ত 
094601৭1 54১০:৫10০ ভিন্ন অন্য এক জায় 
আজ্ঞাকারিতা ্প্রয়োজনীয়। সেট। আমাদের দেশের পক্ষে? 
বড় গুরুতর কথা। ধশ্ম কর্ম অনেকই সমাজের মঙ্ত-: 
লার্থ। সে সকল কাজ সচরাচর পাঁচ জনে মিলিয়া 
করিতে হয়-একজনে হয় 'না। যাহা পাচ জনে মিলিয়া 
করিতে “হয়, তাহাতে শ্রক্য চাই। ওক্ক্যজন্য ইহাই" 
প্রশ্োজনীয় যে একজন নানক হইবে, আর অপরকে: 
ভাহার এবং পধ্যায়ক্রমে অন্তান্তের বশবর্ভা -হইয়্ 


১৩৬ অহুশীলন। 


কাজ করিতে হইবে । এখানেও 97010178107 
প্রয়োজনীয় ॥ ক্ষাজেই ইহা একটি গুরুতর ধরা? 
ছুর্ভাগাদ্রমে আমাদের সমাজে এ সামগ্রী নাই! ঘষে 
কার্জ দশ জনে মিলির! মিশিয়া কবিতে হইবে, তাহাতে 
অকলেই গ্গ গ্ব প্রধান হইতে চাহে, কেহ কাহারও আজ্ঞা 
স্বীকার না! করায় সব বৃথা হয়। এমন অনেক সময় হয়, 
যে নিকৃষ্ট ব্যন্তি নেতা, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অধীন হয়৷ এন্ছানে 
শেঠ ব্যক্তির কর্তব্য, যে নিকুষ্টকে শ্রেঠ মনে করিয়া 
তাহার আজ্ঞা বন করেন--নহিলে কার্ধ্যোদ্ধার হইৰে 
না। কিন্তআমাদের দেশের লোক কোন মতেই তাহ 
্ীকার করেন না। তাই আমাদের সামাজিক উন্নতি 
এত্ত অত্র । 

€৬) আার ইহাও ভক্তিতত্বের অন্তর্গত কথা যে, 
ধাহার যে বিষয়ে নৈপুণ্য আছে, সে বিষয়ে তাহাকে 
ষম্্ান করিতে হইবে। বঙ্বোজ্যে্টকেও কেবল হয়োঁ- 
তোযষ্ঠ বলিয়া সম্মান করিবে। 

€৭) সমাজকে ভক্তি করিবে । ইহা শরণ বাধিষে, 
থে মনুষোর ঘত গুণ আছে, স্বই সমাজে আছে। 
সরা খামাদৈর শিক্ষাদাতা, দণ্ড প্রণেতা, তযরণপোষধ 
এধৎ রক্গাকর্তী। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক, 


মনুযো ভক্তি। ১৩৭ 


ভক্তিভাবে সমাজের উপকারে যত্ববান, হইবে। এই 
তত্র সম্প্রমারণ করিয়া ওগুস্ত কোমৎ্খ “মানবদে বীর” 
পুজার বিধান করিয়াছেন । হুতরাৎ এ বিষয়ে আর বেস্ট 
বলিবংর প্রয়োজন নাই। 

এখন ভক্তির অভাবে, আমাদের দেশেকি অম্ল 
ও বিশৃঙখখলা ঘটতেছে দেখ। হিদ্র মধ্যে ভঞ্চির, 
কিছুই অভাব ছিল না। ভক্তি, হিন্দু ধর্থের ও হিন্গ 
শাস্সের একট প্রধান উপাদান। কি* এখন শিক্ষিত 
ও অর্ধশিক্ষিত সন্তুদায়ের মধ্যে ভক্তি একেবরে উঠিয়া 
খিযাছে। পাশ্চাত্য সাম্যবাদের প্রকৃত মর বুঝতে না 
পারিয়া, তাহারা এই বিকৃত তাংপর্্য বুঝিয়া লইয়াছেন, 
যে মনুষ্যে মনুষ্যে বুঝি সর্বত্র সর্দথাই ষমান-- 
কেহ কাহাকে ভক্তি করিবার প্রয়োজন করে ন। ভক্তি, 
খাহা মনুষ্যের 'সর্জশ্রে্ বৃন্তি, তাহা হীনতার চিহ্ন 
বলিয়। উহাদের বোধ হইয়াছে । পিতা এখন “17 ৫৫81 
961)6--অথনা বুড়ো বেষ্টা। মাতা, বাপের পরিবার । 
বড় ভাই, জ্ঞাতি মার । শিক্ষক, মারার বেটা। পূরোহিত 
চালকলা-লোলুপ ভণ্ড । যে স্বামী দেবত1 ছিলেন, তিনি 
এখন কেবল প্রিয় বন্ধু'মী ত্--কেহ বা ভূত্যও এনে করেন ॥ 


৯৮ ঘহৃর্শীলম 1 


কেন না, লক্ষ্মীই আর ধ্ানি না। এই গেখ গৃহের 
ভিতর। গৃহের বাহিরে অনেকে রাজাকে শঞ্রু মনে করিয়া 
থাকেন। রাজপুরুষ, অত্যাচারকারী রাক্ষম। সমাজ 
শিক্ষকেরা, কেবল আমাদের সমালোটনাশক্তির পরিচন্ 
দ্বিবার স্থল--গালি ও বিদ্রপের স্থান। ধার্দিক বাজ্ঞান 
বলিয়া কাহাকেও মানি না। যদ্দি মানি, তবে ধার্থিককে 
«গোঁ বেচার1” বলিয়া দয়া করি-__জ্ঞানীকে শিক্ষণ দিবার 
অন্য ব্যস্ত হই। কেহ কাহারও অপেক্ষা নিকুটি বলিয়া 
স্বীকার কৰিব না, সেই জন্য কেহ কাহারও অনুবর্তাঁ 
হুইয়। চলিব না; কাজেই এঁক্যের সহিত কোন সামা 
জিক মনল সাধিত করিতে পারি না । নৈপুণ্যের আদর 
করিব ন1; বৃদ্ধের বহুদর্শিতা লইয়া ব্যঙ্গ করি। সমা- 
জের ভয়ে জড় সড় থাকি,কিস্ত সমাজকে ভক্তি করি না$ 
তাই গৃহ নরক হইয়া উঠিতেছে, রাজনৈতিক তে 
স্বটতেছে, শিক্ষা অনিষ্টকারী হইতেছে, সমাঙ্জ 
ব্নুন্নত ও বিশৃঙ্খল রহিয়াছে; আপনাদিগের চি 
'ক্পরিশুদ্ধ ও আত্মাদরে ভরিয়া রহিয়াছে । 
শিষা॥। উন্নতির জন্য ভক্তির ষে এত প্রয়োজন তাহ 
স্বামি কথন মনে করি নাই । 
্তরু। তাই জামি ভক্তিকে সর্ধবশ্রেষ্ট ধুত্তি হলিতে 


বঙগযো তক্কি। ১৩ 


ছিলাম। এ শুধু মনুষ্যতক্তির কথাই বলিয়াছি। আগাষী 
ফ্িবস ঈশ্বরভর্্তর কথা শুনিও। ভক্তির শ্রেঠত! আরও 
বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবে। 


একাদশ অধায়।---ঈশ্বরে ভক্তি। 


শিষ্য। আজ,ঈশ্বরে ভক্তি সম্বন্ধে কিছু উপদেশের 
প্রার্থনা করি । 

গুরু । যাহা কিছু তুমি আমার নিকট শুনিয়া, 
আর যাহা কিছু শুনিবে, তাহাই ঈশ্বরভক্তিসন্বন্ধীয় 
উপদেশ) কেবল বলিবার এবং খুঝিবার গোল আছে 
“ভক্তি” কথাটা হিন্দুধর্ম বড় গুরুতর অর্থবাচক, এবং 
হিন্দৃধর্ত্দে ইহা বড় প্রষিদ্ধ। ভিন্ন ভিন্ন ধর্্ববেত্বারা 
ইহা নানা প্রকারে বুঝাইয়াছেন। এবং কষ্টা্দি আর্যযে- 
তর ধর্মমবেত্তারাও ভক্তিবাদী %॥ সকলের উক্তির সংশ্লেষ 
এবং অত্যুন্নত তক্তদিগের চরিত্রের বিশেষ ছারা, আমি 
ভক্তির যে স্বরূপ শ্থির করিয়াছি, তাহা এক কথায় 
বলিতেছি, মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ কর এবং যত্বৃপূর্ববক 
স্বরণ রাখিও। নহিলে আমার সকল পরিশ্রম বিফল হইবে । 


ঈশ্বরে ভর্তি । ১৪১ 


শিষ্য । খাজ্ঞা করুন। 
খক্ু। যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই, 
ঈশ্বরমুখা বা ঈশ্বরানুবর্তিনী হয়, সেই অবস্থাই 
ভক্তি । 


শিষ্য! বুঝিলাম না। 

খুরু। অর্থাৎ যখন জ্দ্ৰানার্জনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরামু- 
সন্ধান করে, কার্ধ্যকারিণী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরে অর্পিত হয়, 
চিত্তরঞ্জিনী বৃন্তি গুলি ঈশ্বরের সৌন্দখ্ধ্ই উপভোগ করে, 
এবং শীারীরিকী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের কার্ধ্যসাধনে বা 
ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনে নিযুক্ত হয়, সেই অবস্থাকেই 
তক্তি বলি। যাহার জ্ঞান ঈশ্বরে, কর্ম ঈশ্বরে, আনন্দ 
ঈশ্বরে, এবং শরীরার্পণ ঈর্শরে, তাহারই ঈশ্বরে ভক্কি 
হইম্বাছে। অখবাঈশ্বরসম্বদ্ধিণী ভক্তির উপযুক্ত 
ক্ষ,র্তি ও পরিণতি হইয়াছে । 

শিষ্য। এ কথার প্রতি আম্নার প্রথম আপত্তি এই থে, 
আপনি এ পর্য্যন্ত ভক্তি অন্যান্য বৃত্তির মধ্যে একটি 
বৃন্তি ধলিয়! বুঝাই আসিঘাছেন, কিন্ত এখন সকল 
বৃতির সমগ্রিকে উক্কি খুলিতেছেন । 

স্যক্। তাহা? নহছে। ভক্তি একই বৃন্তি। আর্মার 


১৪২ আহৃশ্নীলন। 


কর্থার তাৎপর্য এই যে, যখন সকল বৃত্তিগুলিই এই এফ 
তক্তিবৃন্তির অনুগামী হইবে, তখনই ভিন্ন উপযুক্ত 
স্কর্তিহইল। এই কথার দ্বারা, বৃত্তি মধ্যে ভক্তির ষে, 
শ্রেষ্টত্বের কথা বলিয়াছিলাম, তাহাই সমর্থিত হইল। 
ভক্তি ঈশ্বরার্পিতা হইলে, আর সকল বৃত্তিগুলি উহার 
অধীন হইবে, উহার প্রদর্শিত পথে-ষাইবে। ইহাই আমর 
কথার স্ুল তাত্পধ্য। এমন তাৎপর্য নহে, থে সকল 
বৃত্তির সমষ্টি ভক্তি । 

শিষ্য। কিন্তু তাহা হইলে সামঞ্নস্য কোথা গেল? 
আপনি বলিয়াছেন, যে সকল বৃন্তিগুলির সমুচিত ক্ফর্তিই 
মনুষ্যত্ব । সেই সমুচিত ক্ষতির এই অর্থ করিয়াছেন, 
যেকোন বৃত্তির সমধিক ক্ফর্তির দ্বারা অন্য বৃত্তির জমু- 
চিত ক্ক,র্তির অবরোধ না হয়। কিন্তু সকল বৃত্তিই যদি 
এই এক ভক্তিবৃন্তির অধীন হইল, ভর্ক্তিই যদি অন্য. 
বৃন্তিগুলিকে শাদিত করিতে লাগিল, তবে পরস্পরের 
সামঞ্জস্য কোথায় রহিল £ | 

শুরু । ভন্তির অনুবর্তিতা কোন বৃন্তিবই চরম তির 
বিশ্ব করে না। মনুষ্যের বৃত্তি মাত্রেরই যে কিছু উদ্দেশ্য 
হইতে পারে, তন্মধ্যে সর্ধবাপেক্ষ]! ঈশ্বরই. মহৎ 1: বে. 
বৃত্তির যত সম্প্রসারণ হউক না কেন, ঈশ্বরাজুবন্তাঁ হইল, 


ঈশ্ববে ভক্তি । :9৪8৩ 


সে সম্প্রসারণ বাড়িবে বৈ কমিবে না। ঈশ্বর যে বৃত্তির 
উদ্দেশ্ট,_অনস্ত মঙ্গল, অনত্ত জ্ঞান, অনন্ত ধর্ম, অনস্ত 
সৌন্দর্য্য, অনস্তশক্তি, অনস্তই ষে বৃত্তির উদ্দেশ্য, 
তাহার আবার অবরোধ কোথায় ৪ ভক্তিশাসিভাবন্থ্বাই 
সকল বৃত্তির যথার্থ সামগ্রস্ত | 
শিষ্য । তবে'আপনি যে মনুষ্যত্ব-তত্ব এবং অনুশীলন- 
ধর্ম আমাকে শিখাইতেছেন, তাহার স্থুল তাতপর্ধ্য কি 
এই, ষে ঈশ্বরে ভক্তিই পূর্ণ মনুষ্যত্ব, এবং অনুশীলনের 
একমাত্র উদ্দেশ্ট সেই ঈশ্বরে ভক্তি £ 
গুরু | ' অনুনীলনপর্থের মশ্মে এই কখা আছ্ছে বটে, 
ষে সকল বৃত্তির ঈশ্বরে সমর্পণ ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। 
'ইহাই প্রক্ত কৃষ্ণর্পণ, ইহাই প্রত নিক্কাম ধর্ম । ইহাই 
স্থায়ী জুখ। ইহারই নামান্তর চিত্তশুদ্ধি। ইহারই 
লক্ষণ “তন্ভি, শ্রীতি, শীস্তি।৮ ইহাই ধর্শ--ইহা ভিন্ন 
খন্ধান্তর নাই। আমি ইহাই শিধাইতেছি। কিন্ত তুমি 
এমন মনে করিও না, যে এই কথা বুঝিলেই তুমি জনু- 
লীলন ধর্ম বুঝিলে। 
শিষ্য । আমি যে এখনও কিছু বুঝি নাই, তাছা 
আমি স্বখং স্বীকার ,করিতেছি। অনুশীলন ধর্মে এই 
ভত্বের প্রকৃত স্থান কি, তাহা এখনও বুঝিতে পারি নাই। 


১৪৪ অনুশীলন । 


আপনি বৃত্তি যে ভাবে বুঝ্ঝাইয়াছেন, তাহাতে শারীরিক 
বল, অর্থাৎ মাংমপেশীর বল একটা! ৮৪০৮1 না! হউক, 
একট] বৃত্তি বটে। অনুশীলন ধন্বের বিধানামমারে, 
ইহার সমুচিত অনুশীলন চাই। মনে করুন রোগ, 
দারিদ্র্য আলম্ত বা তাদৃশ অন্য কোন কারণে কোন 
ব্যক্তির এই বৃত্তির সমুচিত ন্কর্ভি হয় নাই। তাহার কি 
ঈশ্বরভক্তি ঘটিতে পারে না? 

গুরু । আমি বলিয়াছি যে. যে অবস্থাস্ক মনুষ্যের 
সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরান্থুবস্তাঁ হয়, তাহাই ভক্তি 
্র ব্যক্তির শারীরিক বল বেশী থাক্‌, অন্ন ধাক্‌, যতটুকু 
আছে, তাহ যদি ঈশ্বরানুবন্ত! হয়, ভার্থৎ ঈশ্বরাম্ুমত 
কার্ধ্যে প্রযুক্ত হয--আর অন্য বুন্তিগুলিও মেই রূপ হয়, 
ৰে তাহার ঈশ্বরে ভক্তি হইয়াছে । তবে অন্থশীলনের 
অভাবে, এ ভক্তির কাধ্য কারিভার, মেইু পরিযাণে ক্রেটি 
স্বটিবে। একজন দহ্য একজন ভাল মান্থুষকে পীড়িত 
করিতেছে । মনে কর, দুই ব্যক্তি তাহ! দ্বেখিল।, মনে 
কর, ছুই জনেই ঈখরে তক্তিযুন্ত কিন্ত একজন্‌ ধূলবান, 
জআপর দুর্বল। যে বলবান, সে ভাল মানুষকে দস্্যু- 
হস্ত হইতে মুক্ত করিল, কিন্তু যে দুর্বল, সে ছেষ্টা 
করিয়াও পারিস না। এই পরিমাণে, বুক্রিবিশেষের 
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অনুশীলনের অভাবে, দুর্বল ব্যক্তির মনুষ্যত্বের অস- 
স্পূর্ণতা ব্লা যাইতে পারে, কিগ্ড ভক্তির ক্রেটি ব্ল! যাব 
ন1। বৃত্তি সকলের সমুচিত ক্ফর্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই; 
এবং সেই বৃত্তিগুলি ভক্তির অনুগামী না হইলেও মন্থু- 
ষ্যত্ব নাই। উভয়ের সমাবেশেই সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব । 
ইহাতে বৃত্তিগুলির স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইতেছে, অথচ 
ভক্তির প্রীধান্য বজায় থাকিতেছে। তাই বলিতেছিলাম, 
যে ৰৃত্তিগুলির ঈশ্বরসমর্পণ, এই কথা বুঝিলেই মনুষ্যত্ব 
বুঝিলে না। তাছার সঙ্গে এটুকুও বুঝা চাই। 
শিষ্য। এখন আরও আপত্তি আছে। যে উপদেশ 
“অনুসারে কার্ধয হইতে পারে না, তাহা! উপদেশই নহে 
সকল বৃত্তিগলিই কি ঈশ্বরগামী করা যায়? ক্রোধ 
একটা! বৃত্তি, ক্রোধ কি ঈশ্বরগামী ক্কুর! যায় £ 
গুরু । জগতে অতুল দেই মহাক্রোধগীতি তোমার 
কি স্মরণ হয় ? | 
ক্রোথং পরতে] সংহরসংহরেতি, 
যাবৎ গির£ খে মরুতাং চরস্তি | 
ভাব স বাহূর্ভবনেত্রজন্ম 
ভন্বাবধশেঘং মদনর্ককার ॥ 


এই ক্রোধ মহা পহিত্র ক্রোধ--কেন না যোগতথ- 
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কারী কুপ্রবৃত্তি ইহার দ্বারা বিনষ্ট হইল। ইহা স্বয়ং 
ঈশ্বরের ক্রোধ। অন্য এক নীচবৃত্তি যবে ব্যাসদেৰে 
ঈশ্বরানুবর্তী হইয়াছিল, তাহার এক অতি চমতকার 
উদ্দাহরণ মহাভারতে আছে। কিন্ত তুমি উনবিংশ 
শতাব্দীর মান্ুষ। আমি তোমাকে তাহা বুঝাইতে 
পারিব না। 

শিষ্য ! আরও আপত্তি আছে-_- 

গুরু । থাকাই সম্ভব। “যখন মন্ুষ্যের সকল বৃত্তি- 
গুলিই শ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্তা হয়, সেই অবস্থাই 
ভক্তি এ কথাটা এত গুরুতর, ইহার ভিতর এমন 
সকল গুরুতর তত্ব নিহিত আছে, ষে ইহা তুমি যে. 
একবার শুনিয়াই বুঝিতে পারিবে, এমন অস্তাবন। কিছু- 
মাত্র নাই। অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইবে, অনেক 
গোলমাল ঠেকিবে, অনেক ছিদ্রে দেখিবে, হয় ত পৰ্বি- 
শেষে ইহাকে অর্থশুন্য প্রলাপ বোধ হইবে) কিন্তু 
তাহা হইলেও, সহসা নিরাশ হইও না। দিন ছি, 
মাস মাস, বৎসর বৎসর, এই তত্বের চিন্তা করিও । 
কার্্যক্ষেত্রে ইহাকে ব্যবহৃত করিবার চেষ্টা করিও। 
ইন্ধনপুষ্ট অগ্নির ন্যায়, ইহ! ক্রুমর্শ তোমার চক্ষে 
পরিস্কট হইতে থাকিবে। যদি তাহা তয- 'ভাভা হইলে 
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তোমার জীবন সার্থক হইল, বিবেচনা করিবে । মনুয্যের 
শিক্ষণীয়, এমন গুরুতর তত্ব আর নাই! একজন 
মনুষ্যের সমস্ত জীবন সৎশিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া, সে 
ধদি শেষে এই তত্বে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবেই 
তাহার জীবন সার্থক জানিবে। 

শিষ্য । যাগ এরূপ দুপ্প্রাপ্য, তাহা আপনিই বা 
কোথায় পাইলেন ? 

গুরু।। অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই 
প্রশ্ন উদ্দিত হইত, “এ জীবন লইয়া কি করিব £” 
“লইয়া কি করিতে হয়?" সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর 
খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়। 
গিয়াছে । অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, 
ভাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভুণিয়াছি, 
খনেক কষ্ট পাহ্যাছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক 
লিখিষাছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি, 
এবং কাধ্যক্ষেত্রে মিলিত ইয়াছি | সাহিত্য, বিজ্ঞান, 
ইতিহাস, দর্শন, দেশী বিদেশী শান যথাসাধ্য অধ্যয়ন 
করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জনা শ্রাণপাত 
করিষ্া পরিশ্রম করিগ়াছি। এই পরিশ্রম, এই কষ্ট 
ভোগের ফলে এই টুকু শিখিয়াছি, যে সকল বৃত্তির ঈশ্বরা্গু- 
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বর্তিতাই ভক্তি, এবং মেই ভক্তি ব্যর্জীত মনুষ্যত্ব নাই 
“জীবন লইয়া কি করিব ?” এ প্রশ্নের এই উত্তর পাই- 
য়াছি। ইহাই যথার্থ উত্তর, আর সকল উত্তর অযথার্থ। 
লোকের সমস্ত জীবনের প্রিএ্মের এই শেষ ফল; এই 
এক মাত্র সুফল। তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, আমি 
এ তত্ব কোথায় পাইলাম । সমস্ত জীবন ধরিয়া, আমার 
প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া এত দিনে পাইয়াছি। তুমি এক 
দিনে ইহার কি বুঝিবে ? 

শ্ষ্য। আপনার কথাডে আমি ইহাই বুঝিতেছ্ছি, 
যে ভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে আমাকে যে উপদেশ দিলেন, 
ইহা আপনার নিজের মত। আধ্য খষিরা এ তত্ব অনবগত 
ছিলেন। 

গুরু । মূর্খ! আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির এমন কি 
শক্তি খাকিবার সস্তাবনা, ষে যাহা আর্ধড় খধিগণ জানি- 
তেন না আমি তাহা আবিষ্কৃত করিতে পারি । আমি 
যাহা বলিতেছিলাম, তাহার তাৎপর্য এই যে, সমস্ত 
জীবন চেষ্ট। করিয়া তাহাদিগের শিক্ষার মন্্ুগ্রহণ রুরি- 
য়াছি। তবে, আমি যে ভাষায় তোমাকে ভক্তি বুঝাইলাম 
সে ভাষায়, সে কথায়, তাহারা ভক্তিতত্ব বুঝান নাই । 
তোমর! উনবিংশ শতাব্দীর লোক--উনবিংশ শতাব্দীর 
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ভাষাতেই তোমাদিগকে বুঝাইতে হয়! তাষার প্রভেদ 
হইতেছে বটে, কিন্ত সত্য নিত্য। ভগ্ডি' শাঙিল্যের 
সময়ে যাহ! ছিল, তাহাই জাছে। ভক্তির যথার্থ স্বরূপ 
ঘাহা, তাহা আধ্য খষিদিগের উপদেশ মধ্যে প্রাপ্তব্য। 
তবে ষেমন সমুদ্রনিহিত রত্রের ষথার্থ স্বরূপ, ডুব দিয়া না 
দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় না, তেমনি অগাধ সমুদ্র 
হিন্দু শীস্কের ভিতরে ডুব না দিলে, তদন্তনিহিত রত 
সকল চিনিতে পারা যাধু না। 

শিব্য। আমার ইন্ছা আপনার নিকট তাহান্দের কৃত 
ভক্তিব্যাখ্যা শুনি । ্‌ 

গুকু। গুন নিতান্ত আবশ্ঠক, কেন না, ভক্তি হিন্দুরই 
জিনিস। স্ষ্টধর্্নে ভভ্তিবাৰ আছে বটে, কিন্ত হিন্দুরই 
নিকট ভক্তির যথার্থ পরিণামপ্রাপ্তি হইয়াছে। কিন্ত 
তাহাদিগের কৃত ভক্তিন্যাখ্যা অবিস্তারে বলিবার বা 
শুনিবার আমার বা তোমার অবকাশ হইবে না। আর 
আামাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্ত গ্ন্ুশীলন ধর্ম বুঝা, তাহার 
জন্য সেরূপ সবিস্তার ব্যাধ্যার প্রয়োজন নই; স্কুল কথা 
তোমাকে বলিয়া াইব। 

শিষ্য। আগে বনু ভক্তিবাদ কি চিরকালই হিন্দু 
ধন্মের অংশ। 
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গুরু । না, তাহা নহে। বৈদিক ধর্মে ভক্তি নাই। 
বেদের ধর্মের পরিচয়, বৌধ হয়ঃ তুমি কিছু জান। 
সাধারণ উপাসকের সহিত সচরাচর উপাস্ত দেবের ষ্বে 
সম্বন্ধ দেখ! যায়, বৈদিক ধর্মে উপাস্ত উপাঁসকের সেই' 
সম্বন্ধ ছিল। “হে ঠাকুর! আমার প্রদত্ত এই মোম 
পান কর! হবি ভোজন কর, আর, আমীকে ধন দাও, 
সম্পদ দাও, পুজ্র দাও, গোরু দাও, শস্ত দাও, আমার 
শক্রেকে পরা কর।” বড় জোর বলিলেন, আমার পাপ 
ধ্বংস কর। দেবগণকে এইরূপ অভিপ্রায়ে প্রসন্ন 
করিবার জন্য বৈদিকেরা যজ্ঞাঁদি করিতেন। এইরূপ 
কাম্য নস্তর উদ্দেশে যজ্ঞাদি করাকে কাম্যকর্্ম বলে। 
কাম্যাদি কর্াত্বক যে উপাসনা, তাহার সাধারণ নাম 
কর্ম। এই কাজ করিলে তাহার এই ফল, অতএব 
কাজ করিতে হইবে--এইবূপে ধর্্ার্জনের ষে পদ্ধতি, 
তাহারই নাম কর্ম। বৈদিক কালের শেষভাগে এইরূপ 
কম্মীত্বক ধর্মের অতিশয় প্রাহূর্তাব হইয়াছিল। যাগ 
যজ্ঞের দৌরাত্্যে ধর্শের প্রকৃত মন্ধ্ম বিলুপ্ত হইয়া গিয়া- 
ছিল । এমন অবস্থায় উচ্চ শ্রেণীর প্রতিভাশীলী ব্যক্তিগণ 
দেখিতে পাইলেন, যে এই কর্মাত্বক ধন্ম বৃখাধর্্ম। 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিয়াছিলেন, যে বৈদিক 


ঈশ্বরে ভক্তি! ১৫২. 


দেঁবদেকীর কর্পনায় এই জগতের অস্তিত্ব বুঝা যায় লা; 
ভিতরে ইহার একটা অনন্ত অজ্ঞে কারণ আছে। 
তাহারা সেই কারণের অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন। 

এই সকল কারণে কর্বের উপর অনেকে বীতশ্রদ্ধ 
হইলেন। তাহারা ত্রিবিধ বিপ্লব উপস্থিত করিলেন. 
সেই বিপ্লবের ফলে আসিয়। প্রদেশ অদ্যাপি শাসিত। 
এক দল চার্বাক,_-ত্াহারা বলিলেন, কর্মকাণ্ড সকলই 
মিথ্যা-খাঁও দাও ,নেচে বেড়াও। দ্বিতীয় সন্প্রদায়ের 
সুষ্টিকর্তী ও নেতা শাকাসিংহ-__তিনি বলিল্রেন, কর্মফল 
মানি বটে, কিন্তু কর্ম হইতেই হুঃখ। কর্ম হইতে 
পুনর্জন্ম, অতএব কর্মের ধ্বংস কর, তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া! 
চিত্তদত্যম পূর্বক অগ্রাক্ষ ধর্ম্পথে গিয়া নির্বাণ লাভ 
কর। তৃতীয় বিপ্লব দার্শনিকদিগের দ্বারা উপস্থিত 
হইয়াছিল। তাহারা প্রায় ব্রদ্ধবাদী। তাহারা দেখিলেন। 
যে জগতের যে অনন্ত কারণভূত চৈতন্তের অনুসন্ধানে 
তাহারা প্রবৃত্ত, তাহা! ক্তিশয় দুক্রেয়। সেই: ব্রহ্গ 
লানিতে পারিলে--সেই জগতের অস্তরাস্মা বা পরমাত্বার 
সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ, এবং জগতের সঙ্গেই বা 
তাহার বা আমানের কি সন্বন্ধ। তাহা জানিতে পারিলে, 
বুঝা যাইতে পারে, যে এ জীবন লইয়! কি করিতে 


১8২ অনুশীলন। 
হইবে। সেটা জান! কঠিন_-তাহা জানাই ধর্ন। অতএব 
জ্ঞানই ধন্--জ্ঞবানেই নিঃত্রিয়স । বেদের যে জ্ধংশকে 
উপন্ষিদ্‌ বলা যায়ঃ তাহা এই প্রথম জ্ঞানবাদীদিগের 
কন্ভি। ব্রহ্গনিকূপণ এবং আত্মজ্ঞানই উপনিষদ সকলের 
উদ্দেশ্টা। তার পর স্বঘ্ু দর্শনে এই জ্ঞানবাদ আরও বিব- 
প্বিত ও প্রচারিত হইয্মাছে। কপিলের সাৎখ্যে ত্রহ্ষ 
পরিত্যক্ত হইলেও সে দর্শনশাস্ত্র জ্ঞানবাদাত্মক । দর্শ- 
নের মধ্যে কেবল পুর্বমীমাৎসা কণ্মবাদী-_-আর 
সকলেই জ্ঞুনবাদী। 

শিষ্য । জ্ঞানবাদ বড় অসম্পূর্ণ বলিয়া আমার বোধ 
হয়। জ্ঞানে ঈগ্বরকে জানিতে পারি বটে, কিন্তু জ্ঞানে 
কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায় ? জামিলেই কি পাওয়া যায়? 
ঈপ্বরের সঙ্ষে আত্মার একত্ব, মনে করুন বুঝিতে পারি- 
লাম--বুঝিতে পারিলেই কি ঈশ্বরে মিলিত হইলাম £ 
ছুইকে এক করিয়া মিলাইয়া দিবে কে ? 
খ্ুক। এই ছিদ্রেই ভক্তিকাদের কৃষ্টি । ভক্তিবাদী 
বলিলেন, জ্ঞানে ঈশ্বর জানিতে পারি বটে, কিন্ত জানিতে 
পারিলেই কি তাহাকে পাইলাম ৪ অনেক জিনিস 
আমর! জানিয়াছি--জানিগ্রাছি বলিয়! কি তাহা পাই" 
মাছি? আমরা যাহাকে দ্বেষ করি তাহাকেও .ত জানি, 


ঈশ্বরে ভক্তি 1 ১৫৩ 
কিন্ত তাহার সঙ্গে কি আমরা মিলিত হুইয়াছি ? আমরা 
যদি ঈশ্বরের প্রতি দ্বেষ করি, তবেকি তাহাকে পাইব ? 
বরৎ যাহার প্রতি আমাদের অনুরাগ আছে, তাহাকে 
পাইবাঁর সম্ভাবনা । যে শরীরী, তাহাকে কেবল আন্ু- 
রাগে না পাইলে না পাওয়া যাইতে পারে, কিন্ত খিনি 
অশরীরী, তিনি কেবল অন্তঃকরণের দ্বারাই প্রাপ্য । অতএব 
তাহার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ থাকিলেই আমরা তাঁহাকে 
পাইব। সেই প্রকারের অনুরাগের নাম ভক্তি । শাণ্ডিল্য 
স্তরের দ্বিতীপ্ব ুত্র এই--"সা ভেক্তিঃ) পরানুরক্তি- 
রীশ্বরে |” 

শিব্য। ভত্তিবাদের উৎপত্তির এই ইতিবৃত্ত শুনিয়া 
আমি বিশেষ আগ্যায়িত হইলাম। ইহা না! শুনিলে 
ভক্তিবাঁদ ভাল করিয্বা বুঝিতে পারিতাম না। শুনিয়! 
আর একটা কর্চা মনে উদয় হইতেছে । সাহেবের এবং 
দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি এদেশীয় পণ্ডিতের বৈদিক 
ধন্মকেহ শ্রেষ্ঠপশ্ব বলিয়া গাকেন, এবং পৌরাণিক বা? 
আধুনিক হিন্দুধ্্মকে নিকুষ্ট বলিয়া থাকেন। কিন্ত এখন 
'দেখিতেছি' এ কথা অতিশয় অযথার্থ। ভক্তিশৃন্য ষে 
ধর্ম, তাহা অসম্পূর্ণ বা শিকৃষ্ট ধর্ম--অতএব বেদে যখন 
ভক্তি নাই, তখন বৈদিক ধন্মই নিকৃষ্ট, পৌরাণিক বা 


৯৫৪ অনুশীলন । 


আধুনিক বৈষঃবাদি ধর্মই শ্রেষ্ঠধন্ম। ধাহারা এ সকল 
ধর্মের লোপ করিয়া, বৈদিক ধর্মের পুনরুজ্জীবনের চেষ্ট! 
করেন, তাহাদিগকে ভ্রান্ত বিবেচনা করি ।-- 

গুরু।। কথা যথার্৫থ। তবে ইহাঁও বলিতে হয়, যে 
বেদে যে ভক্তিবাদ কোথাও নাই, ইহাও ঠিক নহে। 
শাগ্ডিল্য সুত্রের টীকাকার স্বপ্রেশ্বর ছান্দোগ্য উপনিষদ 
: হইতে একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে ভক্তি 
শব ব্যবহৃত না থাকিলেও তক্িবাদের সারমন্ন তাহাতে 
আছে? বচনটি এই--“আটস্মৈবেদং সর্বমিতি | সবা- 
এষএব পশ্যন্নেবং মন্ান এবৎ বিজানন্নাত্বরতিরা স্বব্রীড় 
আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড় ভবতীতি ৷ 

ইহার অর্থ এই যে, আত্মা এই সকলই অর্থাৎ পুর্বে 
যাহা বলা হইয়াছে )। যে ইহা! দেখিয়া, ইহা ভাবিয়া, ইহা 
জানিয়া, আত্মায় রত হয়, আত্মাতে ক্রীড়াঁশীল হয়, 
আত্মাই যাহার মিথুন সেহচর), আত্মাই যাহার আনন্দ, 
সে স্বরাজ (আপনার রাজা বা আপনার দ্বারা রঞ্জিত) হয়। 
ইহা! যথার্থ ভক্তিবাদ। 


দ্বাদশ অধ্যায় ।_-তক্তি। 
ঈশ্বরে ভক্তি ।--শাগ্ডিল্য। 


গুরু । শ্রীমন্তগবপগীতাই ভক্তিতত্বের প্রধান গ্রস্থ। 
কিন্ত গীতোক্ত ভঞ্তিতত্ব তোমাকে বুঝাইবাঁর আগে 
এঁতিহাসিক প্রথাক্রমে বেদে যতটুকু তক্তিতত্ব আছে, 
তাহা তোমাকে শুনান ভাল। বেদে এ কথা প্রায় 
নাই, ছান্দোগ্য উপনিষদে কিছু আছে, ইহা বলি- 
য়াছি। যাহা আছে, তাহার সহিত শাগ্ডিল্য মহর্ষির নাম 
সংযুক্ত। 

শিষা। যিনি তক্তিহৃত্রের প্রণেতা £ ) 

গুকু । প্রথমে তোমাকে আমার বল] কর্তবা, থে 
ছুই জন শাগ্ডিল্য ছিলেন, বোধ হয়। একজন উপনিষ 
হুক্ত এই খষি। আর একজন শাণ্ডিল্য-হুত্রের প্রণেতা । 
প্রথমোক্ত শাগিলা প্রাচীন ঝষি,দ্বিতীয় শাগ্ডিল্য অপেক্ষা 


১৫৬ অনৃশীলন। 


কৃত আধুনিক পণ্ডিত। ভঞ্তিহিত্রের ৩১ হৃত্রে প্রাচীন 
শাণ্ডিল্যের নাম উদ্ধত হইয়াছে। 

শিষ্য । অথবা এমন হইতে পারে ষে, আপুনিক স্বৃত্র- 
কার প্রাচীন খষির নামে আপনার গ্রস্থথানি চালাইয়া- 
ছেন ।-9এক্ষণে প্রাচীন ধষি শ্াণ্ডিল্যের মতই ব্যাখ্যা 
করুন। ্‌ 

গুরু । ছুর্ভাণ্যক্রমে সেই প্রাচীন খষি-প্রণীত কোন 
গ্রন্থ বর্তমান নাই! বেদান্ত-সৃত্রের শহক্করাচাধ্য যে ভাষ্য 
করিয়াছেন, তন্মধ্যে কুত্রবিশেষের ভাষ্যের ভাবার্থ হইতে 
_ কোলক্রক সাহেব এইরূপ অনুমান করেন, পঞ্চরাত্রের 

শ্রণেতা এই শ্রাচীন ধষি শাতিল্য। তাহা হইতেও 
পারে, না হইতেও পারে; পঞ্চরাত্রে ভাগবত ধর্ম কথিত 
হইয়াছে বটে, কিন্ত এইরূপ সামান্য মূলের উপর নির্ভর 
করিয়া স্থির করা যায় না যে, শা্ল্যই পঞ্চরাত্রের 
প্রণেতা । ফলে প্রাচীন ধষি শাণ্ডিল্য যে, তক্তি ধন্বের 
একজন প্রবর্তক, তাহা! বিবেচনা করিবার অনেক কারণ 
আছে। কথিত ভাষ্যে জ্ঞানবাদী শঙ্কর, ভক্তিবাদী 
শাণডিল্যের নিন্দা করিয়! বলিতেছেন ।-_ 

“বেদপ্রতিষেধশ্চভবতি । চতুর বেদেষু পরং শ্রেয়ো- 
হলনা শাঙিল্য ইদং শান্দ্রমধিগতবান্। ইত্যাদি বেদ- 


ভক্তি। ১৫৭ 


নিন্দা দর্শনাং। তল্মাদসঙ্গতা এষা কজনা ইতি 
সিদ্ধঃ 1, 

অর্থাৎ। “ইহাতে বেদের বিপ্রতিষেধ হইতেছে । 
চতুর্ষেদে পরংশ্রেয়ঃ লাভ না করিয়া! শাগ্ডল্য এই শাস্ব 
অধিগমন করিয়াছিলেন। এই সকল বেদনিন্দা দর্শন 
করায় সিদ্ধ হইতেছে যে, এ সকল কল্পনা অসঙ্গত।” 

শিষ্য। কিন্ত এই প্রাচীন খষি শাঙিল্য ভক্তিবাে 
কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার কিছু 
উপায় 'আছে কি? 

গুরু। কিছু আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় 
প্রপাঠকের চতুর্দশ অধ্যায় হইতে একটু পড়িতেছি, 
শ্রবণ কর ।_- 

দর্বকর্থ্রী সর্্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সব্বরসঃ অর্ধমিদমভ্যা- 
ত্তোহবাক্যনাদর, এষ ম আত্মান্ত হৃদয় এতদূত্রন্মেতমিতঃ 
প্রেত্যাভিসম্ভাবিতাম্মীতি যস্ত স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাহ- 
স্বীতিহম্মহ শাণিল্যঃ শাল 1” 

অর্থাৎ, “সর্বকন্মী, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্ধরস এই 

জগতে পরিব্যাপ্ত বাক্য বিহীন, এবং আপ্তকাম হেত 
আদরের অপেক্ষা করেন না এই আমার আস্বা ভ্ুদয়ের 
মৃধ্যে, ইনিই ব্রহ্ম । “এই লোক হইতে অবস্থত হইস্া, 
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ইহাকেই সুম্পষ্ট অনুভব করিয়া থাঁকি। যাহার ইহাতে 
শ্রদ্ধা থাকে, তীহার ইহাতে সংশয় থাকে না। ইহা! 
শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন ।” 
: এ কথ! বড় অধিক দূর গেল না । এ সকল উপনিষদের 
জ্বানবাদীরাও বলিয়া থাকেন (শ্রদ্ধা' কথা ভক্তি বাচক 
নহে' বটে; তবে শ্রদ্ধা থাকিলে, সংশয় থাকে না, এ সকল 
তক্তির কথ! বটে। কিন্তু আসল কথাটা বেদান্তসারে 
পাওয়া যায়। বেদাস্তমারকর্তী জদানন্দাচাধ্য উপাসন। 
শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন_-“উপাসনানি সগুণত্রহ্গবিষ- 
ধকমানসব্যাপাররূপাণি শাগ্ডিল্যবিদ্যাদীনি |” 

এখন একটু অনুধাবন করিয়া বুঝ । হিন্ুধর্টে 
ঈশ্বরের দ্বিবিধ কল্পনা আছে--অথবা ঈশ্বরকে হিন্দুরা 
ছুই রকমে বুঝিয়া থাকে । ঈশ্বর নিগুণ এবং ঈশ্বর 
সগ্ডুণ। তোমাদের ইৎরেজিতে ষাহাকে “4৮3018৩৮ 
বা 70০07016006” বলে, তাহাই নিগুণ। যিনি 
নিগু ৭, তাহার কোন উপাসনা হইতে পারে না; খিনি 
নিশুপ, তাহার কোন গুণানুবাদ করা যাইতে পারে না; 
খিনি নি ণ,ধাহার কোন “00170101975 01121566100” 
লাই বা বল! ষাইতে পারে না_তাহাকে কি বলিয়া 
ভাক্ষিব 8 কি বলিয়া তাহার চিস্তা করিব? অতএব 
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কেবল সগুণ ঈশ্বরেরই উপাসনা হইতে পারে। নিশুণ- 
বাদে উপাসনা নাই। সগুণ বা তক্তিবাদী অর্থাৎ শাণ্ডি- 
শ্যাদিই উপাসন। করিতে পারেন। অঙএব বেদ্াস্ত" 
সারের এই কথা হইতে হুইটি বিষয় সিদ্ধ বলিয়া মনে 
করিতে পারি। প্রথম সগুণবাদের প্রথম প্রবর্তক 
শাগিল্য। ও উপাসনারও প্রথম প্রবর্তক শাতিল্য। 
সার তক্তি সগুণবাদেরই অনুসারিণী। 

শিষ্য। তবেকি উপনিষদ্‌ সমুদয় নিগ ণবাদী ? 

গুরু। ঈর্বরবাদীর মধ্যে কেহ প্রকৃত নিগুপবাদী 
'আাছে কি না, সন্দেহ। যে প্রকৃত নিগুপবাদী, তাহাকে 
নাস্তিক বলিলেও হয়।০) তবে, জ্ঞানবাদীর1 মাড় 
নামে ঈশ্বরের একটি শক্তি কল্পনা করেন। সেই স্বায়াই 
এই জগতস্্টির কারণ। সেই মায়ার জন্যই আমরা 
ঈশ্বরকে ানিতে পারি না। মায়া হইতে বিমুক্ত হইতে 
পারিলেই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে এবং ব্রক্গে লীন হইতে পার। 
ঘায়। অতএব ঈশ্বর তাহদের কাছে কেবল জ্ঞেয়। 
এই জ্ঞান ঠিক “জান!” নহে। সাধন ভিন্ন সেই জান 
জন্মিতে পারে না। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান 
এবং শ্রদ্ধা, এই ছত্ব সাধনা । ঈশ্বরবিষয়ক শ্রবণ, মনন, 
ও নিধ্ধ্যিস ব্যতিরেকে অন্য বিষয় হুইতে আস্তরি- 
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ভ্রিয়ের নিগ্রহই শম। তাহা হইতে বাহোজিয়ের নিগ্রহ 
দম। তদতিরিক্ত বিষয় হইতে নিবর্তিত বাহেজ্িষের 
দমন, অথবা! বিধিপূর্ধক বিহিত কর্মের পরিত্যাগই 
উপরতি। শীতোষ্ণদ্ি সহন, তিতিক্ষা। মনের একা- 
গ্রতা সমাধান। গুরু বাক্যাদিতে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা । সর্বত্র 
এইরূপ সাধন কথিত হইয়াছে, এমত নহে । কিন্ত ধ্যান 
ধারণা তপস্তা্ধি প্রায়ই জ্ঞানবাদীর পক্ষে বিহিত। 
অতএব জ্রানবাদীরও উপাসনা আছে। উহা! 
অনুশীলন বটে। আমি তোমাকে বুঝাইয়াছি, যে 
উপাসনাও অনুশীলন । অতএব জ্ঞানবারদীর ঈদৃশ অনু- 
শীলনকে তুমি উপাসনা বলিতে পার। কিন্ত সে উপাসনা 
যে অসম্পূর্ণ, তাহাও পুর্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ 
করিলে বুঝিতে পারিবে ।) যথার্থ উপাসনা তক্তি-প্রস্থৃত। 
ভক্তিতত্তের ব্যাখ্যায় গীতোক্ত ভক্তিতত্ব-তোমাকে বুঝাঁ- 
ইতে হইবে, সেই সময়ে একথা আর একটু স্পষ্ট 
হইবে। 
(শিষ্য। এক্ষণে আপনার নিকট যাহ! শুনিলাম, 
তাহাতে কি এমন বুঝিতে হইবে যে সেই প্রাচীন খষি 
শীশ্ডিল্যই ভক্তিমার্গের প্রথম প্রবর্তক ? 

খুকু । ছান্দোগ্য উপনিষদে যেমন শাণ্ডিল্যের নাম 
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আছে, তেমনি দেবকীনন্দন কৃষ্জেরও নাম আছে। 
অতএব কৃষ্ণ আগে কি শার্ডিল্য আগে তাহা আমি জানি 
না। আুতরাৎ শ্ীকৃষ্চ কি শাগ্ডল্য ভক্তিমার্গের প্রথম 
প্রবর্তক তাহা বলিতে পারি না 


ত্রয়োদশ অধ্যায় ।--ভক্তি। 


ভগবদগীতা। স্থূল উদ্দন্ট। 

শিষ্য 1. এক্ষণে গীতোক্ত ভক্তিতত্বের কথা শুনিবার 
বাসন! করি। 

গুকু। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের নাষ ভক্তিযোগ। 
কিন্ত প্রকৃত ভক্তির ব্যাখ্যা দ্বাদশ অধ্যায়ে অতি অল্পই 
আছে। দ্বিতীষু হইতে দ্বাদশ পধ্যন্ত সকল অধ্যায় 
গুলির পর্যালোচনা না করিলে, গীতোক্ত প্রকৃত তক্তিতত্ব 
বুঝ! যায় না। যদি গীতার ভক্তিতত্ব বুঝিতে চাও, তাহা 
হইলে এই এগার অধ্যায়ের থা কিছু বুঝিতে হইবে 
এই এগার অধ্যায়ে জ্ঞান, কর্ম এবং ভক্তি, তিনেরই 
কথ। আছে--তিনেরই প্রশংসা আছে। যাহা আর 
কোথাও নাই, তাহাও ইহাতে আছে। জ্ঞান কর্ম ও 
ভক্তির সামঞ্রস্ত আছে। এই সামঞ্ন্ড আছে বলিয়াই 
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ইহাকে সর্রোতকৃষ্ট ধর্মগ্রন্থ বলা যাইতে পারে। কিন্ত 
সেই সামঞ্জস্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই ঘে, এই তিনের 
চরমাবস্থা যাহা, তাহা ভক্তি। এই জন্য গীত! প্রকৃত 
পক্ষে ভক্তিশান্ত্র। 


শিষ্য । কথাগুলি একটু অসঙ্গত লাগিতেছে। আত্মীয় 
অস্তরক্দ বধ করিয়া রাজ্যলাভ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া 
অর্জুন যুদ্ধ হইতে নিরৃর্ত হইচ্েছিলেন, কৃষ্ণ ভাহাকে 
প্রবৃত্তি দিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন-ইহাই গীতার 
বিষয়। অতএব ইহাকে ঘাতক-শীল্ বলাই .বিধেয় ;. 
উহাকে ভক্তিশাস্ত্র বলিব কি জন্য? 

গুরু । অনেকের অভ্যাস আছে যে, তাহারা গ্রন্থের 
এক খানা পাতা পড়িয়া মনে করেন, আমরা এ গ্রচ্থের 
মর্মগ্রহণ করিয়াছি। ধাহারা এই. শ্রেণীর পণ্ডিত, 
তাহারাই ভগবদগীতাকে খাতক-শীস্্র বলিয়া বুঝিয়া 
থাকেন। স্কুল কথা এই যে, অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
করাই; এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঈহে। কিন্তসে কথা এখন 
থাক্‌?০যুদ্ধ মাত্র ঘে পাপ নহে এ কথা তোমাকে পূর্বে 
ধুঝাইয়াছি। 

শিষ্য। বুঝাইয়াছেন যে আত্মরক্ষার্থ এবং শ্বদেশ- 
রক্ষার্থ যুদ্ধ ধন মধ্যে গণ্য । 
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গুরু । এখানে অজ্ভবন আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত । কেন না 
আপনার সম্পত্তি উদ্ধার_-আত্মরক্ষার অন্তর্গত । 

শিষ্য। যে নরপিশাচ অনর্থক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, সেই 
এই কথা বলিয়া যুদ্ধপ্রবৃত্ত হয়। নরপিশাচপ্রধান 
প্রথম নেপোলেয়ন্‌ ফণন্স রক্ষার ওজর করিয়া ইউরোপ 
নরশোণিতে প্লাবিত করিয়াছিল । 

গুরু । তাহার ইতিহাস যখন নিরপেক্ষ লেখকের 
দ্বারা লিখিত হইবে, তখন জানিতে পারিবে, নেপোলেয়নের 
কথা মিথ্য। নহে । নেপোলেয়ন্‌ নরপিশাচ ছিলেন ন।। 
যাক_-সে কথা বিচাধ্য নহে । আমাদের বিচাধ্য এই 
যে)অনেক সময়, যুদ্ধও পুণ্য কর্ম্ম। 

শিষ্য। কিন্ত সে কখন? 

গুরু । এ কথার ছুই উত্তর আছে। এক, ইউরোপীয় 
হিতবাদীর উত্তর। সে উত্তর এই ফে যুদ্ধে যেখানে 
লক্ষ লোকের অনিষ্ট করিয়া! কোটি কোটি লোকের হিত 
সাধন করা যায়, সেখানে যুদ্ধ পুণ্য কর্ম্ম। কিন্তু কোটি 
লোকের জন্ত এক লক্ষ লোককেই বা সংহার করিবার 
আমাদের কি অধিকার? এ কথার উত্তর হিতবাদী 
দিতে পারেন না। দ্বিতীয় উত্তর “ভারতব্যাঁয়। এই 
উত্তর অধ্যাত্মিক এবং পারমার্থিক। হিন্দুর সকল 


সত্তি। ১৬৫ 


নীতির মূল আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক। সেই মুল, 
যুদ্ধের কর্তব্যতার ন্যায় এমন একটা কঠিন তত্ব অবলম্বন 
করিয়া যেমন বিশদ রূপে বুঝান যায়, সামান্য তত্বের 
উপলক্ষে সেক্রপ বুঝান যাত্ব না। তাই গ্রীতাকার অর্জ- 
নের বুদ্ধে অপ্রবৃত্তি কঙ্গিত করিষ্বা, তছুপলক্ষে পরম 
পবিত্র ধর্মের আমূল ব্যাধ্যায় প্রবৃত্ত হইযাছেন। 
শিষ্য। কথখাট। কিরূপে উঠিতেছে £ 
গুরু। ভগবান কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে অর্জুনকে 
প্রথমে দ্বিবিধ অনুষ্ঠান বুঝাইতেছেন। প্রথমে আধ্যা- 
ত্মিকতা, অর্থাৎ আত্মার এনশ্বরতা প্রভৃতি, যাহা জ্ঞানের 
বিষয়। ইহা! জ্ঞানযোগ বা সাংখাযোগ নামে অভিহিত 
হইয়াছে । তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি বলিতেছেন, 
লোকেহন্মিব্‌ দ্বিবিধ! নিষ্ঠ|! পুরাপ্রোক্তা ময়ানঘ। 
জ্বানযোগেন সাংখ্যানাং কর্থযোগেন যোগিনামূ । ৩৩ 
ইহার মধ্যে জ্ঞানযোগ প্রথমতঃ সংক্ষেপে বুঝাইয়া 
কর্মষোগ সবিস্তারে বুঝাইত্বেছেন। এই জ্ঞান ও কর্ম 
যোগ" প্রভৃতি বুঝিলে তুমি জানিতে পারিবে, যে গীতা! 
তক্তিশান্ত্র__তাই এত সবিস্তারে ভক্তির ব্যাখ্যায়, গীতার 
পরিচয় দিতেছি । 


চতুর্দশ অধ্যায় ।__-ভক্তি। 


ভগ্ববরধগীতা1--কর্মম । 

গুরু। এক্ষণে তোমাকে শীতোক্ত কর্্মষোগ বুঝীই- 
তেছি, কিন্তু তাহা! শুনিবার আগে, ভক্তির আমি ষে 
ব্যাখ্য! করিয়াছি, তাহ মনে কর। মনুষ্যের যে অবস্থাস্ 
সকল বৃত্তি গুলিই ঈশ্বরাভিমুখী হয়, মানসিক সেই 
অবস্থা অথবা যে বৃত্তির প্রাবল্যে এই অবস্থা খ্ঘটে, 
তাহাই ভক্তি। এক্ষণে শ্রবণ কর। 

শ্রীকৃষ্ কর্্মযোগের প্রশংসা করিয়া অর্জুনকে কর্মে 
প্রবৃত্তি দিতেছেন। 

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু ভিষ্ঠত্যকর্্ক্ং । 
_ কাধ্যতে হ্যবশঃ কর্ সর্বঃ প্রকৃতিজৈগডণৈঃ। ৩৫ 

কেহই কখন নিষ্ন্্ হইয়া অবস্থান করিতে পারে না। 

কর্ম না করিলে প্রকৃতিজাত গুণ সকলের দ্বার কর্ণে 


ভর্তি । ১৬৭ 


প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অতএব কর্ম করিতেই হইবে। 
কিন্ত সেকি কর্ম? 

কর্ম বলিলে বেদোক্ত কর্মই বুঝাইত, অর্থাৎ আপনার 
মঙ্গলকামনায় দেবতার প্রসান্ধার্থ যাগযজ্ঞ ইত্যাদি 
বুঝাইত, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। অর্থাৎ কাম্য কর্ম 
বুঝাইত। এইখানে প্রাচীন বেদৌক্ত ধর্মের সঙ্গে 
কষ্ণেক্ত ধর্মের প্রথম বিবাদ, এইখান হইতে গীতোক্ত 
ধর্মের উত্কর্ষের পরিচয়ের আরত্ব। সেই বেদোক্ত 
কাম্য কর্মের অনুষ্ঠানের নিন্দা করিয়া কৃষ্ণ বলিতেছেন, 


খামিমাং পুষ্পিতাঁং বাঁচং প্রবদন্তাবিপশ্চিতঃ 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্তদস্তীতি বাদিনঃ ॥ 

কামাত্মানঃ স্বর্গ পর] জন্মকর্খ্বকলপ্রদাং 
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈষ্বধ্যগতিংপ্রতি। 
ভোগৈশ্বর্য[প্রসক্তানাং তয়াপহৃত চেতসাং 
ব্যাবসায়াত্মিক| বৃদ্ধিঃ সমীধোৌন বিধীয্নত্তে | ২1০২--৪৪ 


“যাহীরা বঙ্ষ্যমানরূপ শ্রুতিম্থথকর বাক্য প্রয়োগ করে, 
তাহারা বিবেকশুন্য । যাহারা বেদবাক্যে রত হইয়া, 
ক্ষলসাধন কর্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই, ইহা বলিয়া ধাকৈ, 
যাহারা কামপরবশ হইয়া ্বর্নই পরমপুরুতার্থ মনে করিয়া 
জন্মই করের কল ইহা ঘলিয়া থাকে, খাহ্ণরা (কেবল) 


১৬৮ ক্সহশিজন। 


ভোগৈত্বর্ধ্যপ্রাপ্তির সাধনীভূত ক্রিয়াবিশেষবহুল বাক্য- 
মাত্র প্রয়োগ করে, তাহারা অতি মূর্থ। এইক্প বাক্যে 
অপহৃত চিত্ত ভোগৈশ্বধ্যপ্রসক্ত ব্যক্তিদিগের ব্যবসায়া- 
স্মিক! বুদ্ধি কখন সমাধিতে নিহিত হইতে পারে ন1", 

অর্থাৎ বৈদিক কর্ম বা ক'ম্য কর্মের অনুষ্ঠান ধর্ম নহে। 
ক্সথচ কর্ম করিতেই হইবে। তবে কি কর্ম করিতে হইবে £ 
যাহা কাম্য নহে তাহাই নিদ্ধীম। যাহা নিক্ষাম ধর্ম বলিয়া 
পরিচিত, তাহা কন্ম্ন মার্গ মাত্র, কর্দ্বের অনুষ্ঠান । 

শিষ্য। নিক্ষাম কর্ম কাহাকে বলি। 

খুকু । নিষ্কাম কর্থবের এই লক্ষণ ভগবান নির্দেশ 
করিতেছেন, 


কর্ধণোবাধিকারস্থে মাফষলেষু কদাঁচন। 
মা কশ্মফলেহেতুভূমি9 তে সঙ্গোহন্বকপ্বণি ॥ ২। 


অর্থাৎ, তোমার কর্ম্েই অধিকার, কদাচ কর্মফল 
ধেন না হয়। কর্মের ফলাখাঁ হইও না; কর্মৃত্যাগেও 
প্রবৃত্তি না হউক। ূ 

অর্থাৎ, কর্ম করিতে আপনাকে বাধ্য মনে করিবে, 
কিন্ত তাহার কোন ফলের আকাজ্কা করিবে না। 
শিষ্য । ফলের আকাজ্ষা না থাকিলে কর্ম করিৰ 


ভক্তি! ১৬১ 


কেন? যদ্দি পেট ভরিবার আকাঙ্ক্ষা না রাখি, তবে 
ভাত খাইৰ কেন ? 
গুরু । এইরূপ ভ্রম ঘটিবার সভ্তাবন বলিয়া ভগবান 
পর শ্লোকে ভাল করিয়া বুঝাইতেছেন-- 
“যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত 1 ধনঞ্জয় !” 
অর্থাৎ হে ধনঞ্জয় ! জঙ্ক ত্যাগ করিয়া যোগস্থ হইয়া! 
কশ্ন কর। 
শিষ্য । কিছুই বুঝিলাম না। প্রথম--সঙ্গ কি ? 
গুকক। আসক্তি । যে কর্ম করিতেছ, তাহার প্রতি 
কোন প্রকার অনুরাগ না থাকে । ভাত খাওয়ার কথা 
বলিতেছিলে। ভাত খাইতে হইবে সন্দেহ নাই; 
কেন না “প্রকৃতিজ গুণে” তোমাকে খাওয়াইবে, কিন্ত 
আহারে ষেন অচুরাগ না হয়। ভোজনে অন্ুরাগয়ুজ 
ছইয়! ভোজন করিও না। 
শিষ্য । আর “যোগস্থ” কি? 
গুরু । পর চরণে তাহা কুখিত তইতেছে। 
যোগস্থঃ কুক কথ্খানি সঙ্গং স্ত্যক্ত 1 ধণগ্জয়। 
সিদ্ধাসিদ্ধ্যোঃ সমে| ভূত্বাঁ সমত্বং যোঁগ উচাতে ॥ 
কর্ম করিবে, কিন্ত কর্খ্ সিদ্ধ হউক, অসিদ্ধ হউক, 
সান জ্ঞান করিবে। তোমার ঘতদূর কর্তব্য তাহা তুমি 


কু অনশন | 


করিবে। তাতে. তোমার কর্ম সিদ্ধ হয় আর নাই হয়, 
তু্য জ্ঞান করিবে । এই যে সিদ্ধ্যসিদ্ধিকে সমান জ্ঞান 
করা, ইহাকেই ভগবান যোগ বলিতেছেন। এইরূপ 
যোগস্থ হইয়া, কর্মে আসক্তিশূন্য হইয়া কর্দ্ের ষে 
জনুষ্ঠান করা, তাহাই নিক্কাম কর্ানুষ্ঠান। 

শিষ্য । এখনও বুঝিলাম না। আমি সিধ কটি 
লইয়া আপনার বাড়ী চুরি করিতে যাইতেছি। কিন্ত 
আপনি সজাগ আছেন, এজন্য চুরি করিতে পারিলাম 
ন1!। তার জন্য দুঃখিত হইলাম না। ভাবিলাম, “আচ্ছ। 
হলো হলে, না হলে! না হলো” আমি কি নিক্কাম 
ধর্মের অনুষ্ঠান করিলাম ? 

গুরু। কথাট1। ঠিক সোণার পাথর বাটার মত হইল! 
তুমি মুখে, হলো হলো, না হলো না হলো বল, আর নাই 
বল, তুমি যদি চুরি করিবার অভিপ্রায় কর, তাহা! হইলে 
তুমি কখনই মনে এক্দপ ভাবিতে পারিবে না) কেন না 
চুরির ফলাকাজপি ন1 হহ্য়া, অর্থাৎ অপহৃত ধনের 
আকাজক্ষা না করিয়া, তুমি কখন চুরি করিতে যাও নাই। 
যাহাফে “কপ” বলা যাইতেছে, চুরি তাহার মধ্যে নহে। 
“কন” কি, ভাহ! পরে বুঝাইতেছি। কিন্তু চুরি “কর্ম” 
মধ্যে গণ্য হইলেও তুমি তাহা অনাসক্ত হইয়া! কর 


ভক্তি 1 ১৩১ 


নাই! এজন্য ঈদৃশ কর্ানুষ্ঠানকে সৎ ও নিক্ষাঙ্ 
কর্মানুষ্ঠান বলা যাইতে পারে না। 

শিষ্য । ইহাতে যে আপত্তি, তাহ! পূর্বেই করিয়াছি । 
মনে করুন, আমি বিড়ালের মত ভাত খাইতে বনি, বা 
উইলিয়ম দি সাইলেন্টের মত দেশোদ্ধার করিতে বসি, 
ছুইয়েতেই আমাকে ফলার্ধা হইতে হইবে। অর্থাৎ 
উদরপূর্তির আকাজ্ক্রা করিয়া ভাতের পাতে বসিতে 
হইবে, এবং দেশের ছুঃখনিবারণ আকাজ্ষা করিয়া 
দেশের উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। 

গুরু । ঠিক সেই কথারই উত্তর দিতে যাইতে- 
ছিলাম! তুমি, ষদি উদরপূর্তির আকাজ্রা করিয়া ভাতি 
খাইতে বসো, তবে তোমার কর্ম নিষ্কাম হইল না। তৃষি 
যদি দেশের দুঃখ. নিজের, দুঃখ. তৃল্য বা. তদধিক্‌ ভাবিয়া 
তাহার উদ্ধারের চেষ্টা করিলে, ভাহা হইলেও কর্ন 
. নিক্ষাম হইল না। 

শিষ্য । যদি সে আকাজ্কা না থাকে, তবে কেনই 
এই কর্মে প্রবৃত্ত হইব ? 

গুরু । কেবল ইহা তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম বলিয়া। 
আহার এবং দেশোদ্ধার উভয়ই তোমার ৬৪৪ 
চৌধ্য তোমার অনুষ্টেয় লহে। 


১৭২ অনুশীলন 


শিষ্য । তবে কোন কন অনুষ্ঠেয়, আর কোন কর্ম 
অনুষ্টেয় নহে, তাহা কি প্রকারে জানিব? তাহা ন। 
বলিলে ত নিক্ষীম ধর্মের গোড়াই বোঝা গেল না? 

গুরু । এ অপূর্ব ধর্্-প্রণেতা কোন কথাই ছাড়িয়া 
যান নাই। কোন্‌ কর্ম অনুষ্ঠেয় তাহা বলিতেছেন) 

যক্ঞার্থাং কর্মণৌশ্নাত্র লোকোহয়ং কর্খববন্ধন? 
তদর্থং কন্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর | ৩। ৯॥ 
এখানে বজ্ঞ শব্দে ঈশ্বর। আমার কথায় তোমার 
ইহা বিশ্বাম ন1 হয়, স্বয়ং শঙ্করাচার্ধ্যের কখার উপর 
নির্ভর কর। তিনি এই শ্লোকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,__ 
“যজ্জঞোধৈ বি্রিতি শ্রতের্ষজ্ঞ ঈশ্বর বস্তদর্থং ।' 

তাহা হইলে শ্লোকের অর্থ হইল এই যে, যে ঈশ্বরার্থ 
বা ঈশ্বরোদ্িষ্ট ফে কর্ম তগ্িন্ন অন্য কন্ম বন্ধনমাত্র 
(অনুষ্ঠেয় নহে); অতএব কেবল ঈশ্বরোদিষ্ট কর্্মই 
করিবে । ইহার ফল দীড়ায় কি? দাড়ায়, ষে জমস্ত 
বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী কুরিবে, নহিলে সকল কর্ম 
ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম হইবে না। এই নিক্ষাম ধর্মই 'নামা- 
স্তরে ভক্তি। এইরূপে কম্মব ও ভক্তির সামঞ্জন্ত । কর্দ্বের 
সহিত ভক্তির ক্য স্থানাস্তৰে আরও স্পস্ীকৃত হুই- 
তেছে। যথা-- 


ভক্তি! ১০৩) 


মঙ্ধি সর্বাণি ক্মাণি সংস্যান্তাধ্যাত্মচেভস। 
নিরাশী নিশ্মমোভূত্ব যুধ্যস্ব বিগভব্জরঃ | 

অর্থাৎ বিবেক বুদ্ধিতে কর্ম সকল আমাতে অর্পণ করিয়া 
নিক্ষাম হইয়া এবং মমতা ও বিকারশুন্য হইয়া যুদ্ধে 
প্রবৃস্ত হও। 

শিশ্্য। ঈশ্বরে কর্ম অর্পণ কি প্রকারে হইতে পারে ? 

গুরু 1 “অধ্যাত্মচৈতসা”" এই বাক্যের সঙ্গে “সংন্যস্ত" 
শব্ধ বুঝিতে হইবে। ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য “অধ্যাত্ম- 
চেতসা” শবের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, “অহং কর্তে- 
শ্বরায় ভূৃত্যব করোমীত্যনয়! বুদ্ধযা।” “কর্তা যিনি 
ঈশ্বর, তাহারই জন্য, তাহার ভৃত্যস্বন্ূপ এই ক'জ 
করিতেছি ।” এইরূপ বিবেচনায় কাজ করিলে, কুষ্ে 
কর্মার্পণ হইল। 

এখন এই কর্খ্রযোগ বুবিলে ? প্রথমতঃ কর্ণ অবশ্ত 
কর্তব্য ' কিন্তু'কেবল অনুষ্ঠেয় কম্ধুই কর্্দ। যে বর্ম 
ঈশ্বরোদ্দিষ্ট, অর্থাৎ ঈশ্বরাতিপ্রেত, তাহাই ঘনুষ্ঠেয়। 
তাহাতে আশক্তিশৃন্য এবুং ফলাকাজ্ঞাশূন্য হইয়া 
তাহবর অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সিদ্ধি অসিদ্ধি তুল্য 
জ্ঞান ক্করিবে। কন্খ্ব ঈশ্বরে অর্পণ করিবে অর্থাৎ 
কর্ম তাহার, আমি ভাহার ভৃত্য স্বরূপ ক্র করিতেছি, 


১৭৪ অন্শজন। 


এইরপ বৃদ্ধিতে বন্ধ করিবে তাহা হইলেই কর্মযোগ সিষ্ক 
হইল। | : 

ইছা করিতে গেলে কার্ধ্যকারিধী ও শারীরিবী বৃত্তি 
সকলকেই ঈশ্বরমুখী কর্পিতে হইবে । অতএব কর্ম্- 
যোগই ভক্তিযোগ। ভক্তির সঙ্গে ইহার এ্ক্য ও জাম- 
জন্ত দেখিলে । এই অপূর্ব তত্ব, অপূর্ব ধর; কেবল 
শীভাতেই আছে। এবপ আশ্চর্য ধর্মব্যাখ্যা আর 
কখন কোন দেশে হয় নাই। কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা 
তুমি এখন প্রাপ্ত হও নাই। কর্্মযোগেই ধন সম্পূর্ণ 
হইল না, কর্ম ধর্মের প্রথম সোপান মাত্র। কাল 
তোমাকে জ্বানযোগের কথা কিছু বলিব। 


পঞ্চদশ অধ্যায় ।--ভক্তি। 


ভগবদগীতা--জ্ঞান। 
গুরু । এক্ষণে জ্ঞান সম্বক্ধে ভগবছুক্তির সার মর 
শ্রবণ কর। কর্মের কথা বলিয়া, চতুর্থাধ্যায়ে আপনার 
অবতার-কখন সময়ে বঙন্গিতেছেন,-_ 
বীতরাগভয়ক্রোধ! মন্ময়! যামুপাশ্রিতভাঃ 1 
বহবে] জ্ঞানতপল। পুত] মভ্ভাবমাগতাঁঃ ॥ ৪1১০। 
ইহার ভাবার্ধ এই যে, অনেকে বিগতরাগভয়ক্রোধ, 
অন্য (ঈশ্বরময়*) এবং আমার উপাশ্রিত হইয়া জ্ঞান 
তপের ছ্বার1 পবিত্র হইত্পা আমার তাব অর্থাৎ ঈশ্বয়ত 
বা মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। | 
প্রিষ্য। এই জ্ঞান কি প্রকার? 
কু । যে জ্ঞানের দ্বারা জীৰ সমুদায় ভূতকে 
'আত্মাতে এবং ঈশ্বরে দেখিতে পায় । যখা--» 


১৭৬ অনুশীলন । 


যেন ভূতান্তশেষেণ ভরক্ষস্ঠা ম্বনযথে| ময়ি (৪ 1 ৩৫7 
শিষ্য । সেজ্ঞান কিরূপে লাভ করিব? 
গুরু । ভগবান ভাহাঁর উপায় এই বলিয়াছেন, 
ভদ্দিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রত্ধেন সেব্জা । 
উপদেক্ষান্তিতে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্বদর্শিনঃ ) 81৩৪ | 
অর্থাৎ প্রণিপাত, জিজ্ঞাসা 'এবৎ সেবার দ্বারা জ্ঞানী 
তত্বদশাঁদিগের নিকট তাহা! অবগত হইবে। 
শিষ্য। আপনাকে আমি সেবার দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়। 
প্রণিপাত এবং পরিপ্রশ্নের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেছি, 
আমাকে সেই জ্ঞান দান ককন। 
গুকু । তাহা আমি পারি না, কেন না আমি জ্ঞানীও 
নহি, তত্বদরশীও নহি। তবে একটা মোটা সঙ্গেত 
বলিয়! দিতে পারি। 7 
জ্ঞানের দ্বারা সমুদায় ভূতকে আপনাতে এবং জশ্বরে 
দেখিতে পাওয়া যায়, ইতিবাক্যে কাহার *কাহার পরস্পর 
ষন্বন্ধ জ্ঞেয় বলিয়ী কথিত হইয়াছে ? 
শিষ্য । ভূত, আমি, এবধ ঈশ্বর | 
গুরু । ভূতকে জানিবে কোন্‌ শাস্তে? 
' শিষ্য। বহিবিজ্ঞানে। 
গুরু । অর্থাৎ উনবিংশ শতাবধীতে কোম্তের প্রথম 


ভক্তি। ১৭ধ 


চারি--12075029605) 4৯506010010) [105 5105) ০0৩7 
0715075) গণিত, জেযাতিষ, পদার৫থতত্ব এবং রাসায়ন। 
এই জ্ঞানের জন্য আজিকার দ্বিনে পাশ্চাত্যদিগকে গুরু 
করিবে । তার পর আপনাকে জানিবে কোন শাস্ত্রে ? 
শিষ্য । বহির্বিজ্ঞানে এবং অন্তর্কবিজ্ঞানে | 
গুরু । অর্থাঙ কোমৃতের শেষ দুই--7310102), 5০০০- 
102), এ জ্ঞানও পাশ্চাত্যের নিকট যাচঞ] করিবে । 
শিষ্য। তার পর ঈখর জাঁনিব কিসে ? 
গুরু । হিন্দু শাস্সে। উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, 


ইতিহাসে, প্রধানতঃ গীভাম্ব। 

শিষ্য। তবে, জগতে যাহা কিছু জ্ঞেয়। সকলই 
জানিতে হইবে। পৃথিবীতে যত প্রকার জ্ঞানের প্রচার 
হইয়াছে, অক জানিতে হইতক। কে জান এখান 
সাধারণ অর্থে ব্টবহৃত হইয়াছে ? | 

গুরু। যাহা তোমাকে শিখাইয়াছি, তাহা মনে করি- 
লেই ঠিক বুঝিবে। জ্ঞুনার্জনীবৃত্তি সকলের সম্যক্‌ 
স্কুর্তি ও পরিণতি হওয়া চাই। সর্বপ্রকার জ্ঞানের 
চর্চা ভিন্ন তাহা হইতে পারে না। জ্ঞানার্জনীরৃতি 
সকলের উপযুক্ত স্কৃ,র্তি ও পরিণতি হইলে, সেই সঙ্গে 
অনুশীলন ধর্মের ব্যবস্থানুসারে যদি ভক্তি বৃত্তিরও 


১০৮ অনুশীলন। 


সম্যক স্করর্তি ও পরিণতি হইয়া থাকে, তবে জ্ঞানার্জ নী 
বৃত্তিগুলি যখন ভক্তির অধীন হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে, 
তখনই এই গীতোক্ত জ্ঞানে পৌছিবে। অনুশীলন ধর্বেই 
যেমন কন্ম্মষোগ, অনুশীলন ধর্দ্দেই তেমনি জ্ঞানযোগ। 

শিষ্য। আমি গগমুর্ধের মত আপনার ব্যাখ্যাত 
অনুশীলন ধর্ম সকলই উল্ট1 বুঝিয়াছিলাম ;) এখন কিছু 
কিছু বুঝিতেছি। 

গুরু। এক্ষণে সে কথা যাউক। এই জ্ঞানযোগ 
বুঝিবার চেষ্টা কর। 

শিষ্য। আগে বলুন, কেবল জ্ঞানেই কি প্রকারে 
ধর্শের পূর্ণতা হইতে পারে £ তাহা হইলে পণ্ডিতই 
ধার্ন্মুক। 

গুরু। (একথা পূর্বে বলিফ়াছি) পাতিত্য জ্ঞান 
নহে। যে ঈশ্বর বুঝিষ্াছে, যে ঈশ্বরে জগতে যে সম্বন্ধ 
তাহা বুঝিয়াছে, সে কেবল পণ্ডিত নহে, সে জ্ঞানী । 
পণ্ডিত না হইলেও সে জ্ঞানী । শ্রীকৃষ্ণ এমত বলিভেছেম 
না, যে কেবল জ্ঞানেই তাহাকে কেহ পাইয়াছে। তিনি 


বলিতেছেন, 
বীতরাগভগ়ক্রোধা মশ্য়! মামুপাশ্রিভাঃ 
খহবে! জান তপস। পৃত। মস্তাবমাগত1: | ৪1১০ 


ভক্তি । ১৭৯ 


অর্থাৎ যাহারা চিত্তসংঘত এবং ঈশ্বরপরায়ণ, তাহারাই 
জ্ঞানের দ্বারা পৃত হইয়া তাহাকে পাধ। আসল কথা, 
কষ্ণোক্ত ধর্মের এমন মর্ম নহে যে কেবল জ্ঞানেরদ্বারাই 
সাধন সম্পূর্ণ হয় । জ্ঞান ও কণ্্ম উভয়ের সংযোগ চাই*। 
কেবল কর্থে হইবে না, কেবল জ্ঞানেও নহে । কর্েই 
আবার জ্ঞানের সাধন। ক্র দ্বার জ্ঞান লাভ হয়। 
ভগবান বলিতেছেন, 
আরুরক্ষো্মুনের্যোগং কর্ব কাঁরণমুাতে । ৩। ৬ | 
ঘিনি জ্বানযোগে আরোহণেচ্ছু, কর্্মই তাহার তদরা- 
রোহণের কারণ বলিয়া কথিত হয়। অতএব কন্মান্থ- 
ষ্টানের দ্বারা জ্বানলাভ করিতে হইবে! এখানে ভগব- 
ছ্বাক্যের অর্থ এই যে কর্মযে'গ ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি জন্মে না। 
চিত্তগুদ্ধি ভিন জ্রানযোগ পৌছান যায় না। 





* বলা বাহুল্য যে এই কথা জ্ঞানধাদী শঙ্করাচার্ধোর মতের 
বিরুদ্ধ । ভাহার মতে জ্ঞান বর্খে সমুচ্চয়্ নাই । শঙ্ষরাচার্ধোর 
মতের যাহ! বিরোধী শিক্ষিত সম্প্রদাক্স ভিন্ন আর কেহ আমার 
কথায় এখনকার দিনে গ্রহণ করিবেন শা, তাহা আমি জানি। 
পক্ষান্তরে ইহাও কত্ত ব্য যে ধরস্থবামী প্রভৃত্তি তক্তিবাদীগণ 
পদ্ষরাচার্ধ্যের অনুবত্তী মন । এবং অনেক পূর্বগাঁমী পতিত শঙ্করের 
১৮478 ভাষ্যের মধ্যে 
ঘড় বড় প্রবন্ধ লিখিতে হ্ট্দ্াছে। 


অহ্শীলন। 


১৮৬ 
শিষ্য তবে কি কক্ষের ছারা জ্ঞান জন্মিলে বর্ধন 
ত্যাগ করিতে হইবে £ 


শুরু । উভয়েরই সংযোগ ও সামগ্রস্য চাই। 
যোগসংনান্তকর্্ীণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ং । 
আঁত্ববন্তং ন কশ্বীণি নিবধুন্তি ধনঞ্জয় ॥ 81৩৮--৪১ ॥ 
হে ধনগ্তয়! কম্মযোগের দার। যে ব্যক্তি সংন্তস্তক শব 
এবহ জ্ঞানের দ্বারা যার জংশয় ছিন্ন হইয়াছে, সেই 
আত্মবান্কে কন্ম সকল বদ্ধ করিতে পারে না। 
তবেই চাই (১১ কন্ম্ের সংন্যাস বা জঈখ্বরার্গণ এবং 
(২)জ্ানের দ্বারা সংশয়চ্ছেদন। এইরূপে কর্মববাঁদের ও 
জ্ঞানবাদের বিবাদ মিটিল। ধর্ম সম্পূর্ণ হইল । এইরূপে 
ধর্মপ্রণেতৃত্রেষ্ট, ভূতলে মহামহিমাময় এই নূতন ধর্ম 
প্রচারিত করিলেন। কর্ম ঈশ্বরে অর্পন কর; কর্মের 
দ্বারা জ্ঞানলীভ করিয়া পরমার্থ তত্বে সংশয় ছেদন কর। 
এই জ্ঞানও ভক্তিতে যুক্ত ; কেন না, 
তদ্ধ বস্তদাজানতত মিষ্টাত্তৎপরায়ণ: 
গচ্ছান্তাপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধ'ত কল্মবাঠ ৫1১৭ 
ঈশ্বরেই যাহাদের বুদ্ধি; শ্বরেই বাহাদের. আত্মা, 
উহাতে যাহাদের নিষ্ঠা, ও যাহারা তৎ্পরায়ণ, তাহাদের 
পাপ সকল-জ্ঞানে নির্ঘ,ত হইয়া ষায়১তাহার! মোক্ষপ্রাপ্ত 


তক্তি ৷ ১৮১ 


শিষ্য। এখন বুঝিতেছি, যে এই জ্ঞান ও কর্মের 


সমবাযে ভক্তি । কন্মের জন্ত প্রয়োজন--কার্ধযকারিনী 


ও শারীরিকী বৃত্তিগুলি সকলেই উপযুক্ত স্ক,প্তি ও পরিণতি 
প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে ।1* জ্ঞানের জন্ত..চাই--. 
জ্ঞানার্নী বৃত্তি গুলি এরূপ ক্কর্তি ও পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া! 
ঈশ্বরমূখী হইবে । আর চিত্তরঞ্জিনীরৃতি ? 

শুরু । সেইরূপ হইবে । চিত্তরক্জিনী বৃত্তি সকল 
বুঝাইবার সময়ে বলিব! 

শিষ্য । ভবে মন্তুত্যের সমু বৃতি,. উপযুক্ত ক্কর্তি ও 
পরিণতি প্রাপ্ত হুইস্বা ঈশ্বরমুখী; হইীলে, এই দীতোক্ 
জ্ঞানকন্ধুন্তাস যোগে পরিণত হয়. এতছুক্ডযই ভক্তিবা। 
মনুষ্যত্ব ও অনুলীলন ধর্ঘ রাহা আম্মাকে শুনাইগ্াছেন, 
তাহ। এই শীভোচ্জ ধ্ের নূতন র্যাগ্যা সগাত্র । 

শুরু । ক্রমে এ কথা আরও স্পঞ্চ নুরিঘে। 


ষোড়শ অধ্যায়।--ভক্তি। 


ভগবদগীতা-_সম্যাস। 

শুরু । তান পর, আর একটা কথা শোন। হিন্থু 
শাস্তরান্থসারে ফৌবনে জ্ঞানার্জন করিতে হয়, মধ্য বয়সে 
গৃহস্থ হইয়! কণ্ধ করিতে হয়। গীতোক্ত ধর্মে ঠিক তাহা 
বল! হয় নাই; বরং কর্মের দ্বার! জ্ঞান উপার্জন করিবে 
এমন কথা বলা হইয়াছে। ইহাই সত্য কথা, কেন না 
অধ্যয়নও কর্টের মধ্যে, এবং কেবল * অধ্যয়নে জ্ঞান 
জন্সিতে পারে না। সেযাই হোক, মহুষ্যের এমন এক 
দিন উপস্থিত্ত হত, যে রুশ্থ করিবার সময়ও নহে, জ্ঞানো- 
পার্দিনের সময়ও নহে । তখন জ্ঞান উপার্জিত হইয়াছে, 
কর্মের শক্তি বা প্রয়োজন ক্আর নাই। হিন্দ 
শাস্ত্রে এই অবস্থান, তৃতীয় ও চতুর্থাপ্রম অবলম্বন 
করিবার বিধি আছে। তাহাকে সচরাচর রক্যা বলে। 


তি । ১৮৩ 


সহ্যামের স্থূল মর্ম কণ্মত্যাগ। ইহাও মুক্তির উপায় বলিয়া 
ভগবতকর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে । বরং তিনি এমনও 
বলিষ্বাছেন, যে বদিও জ্ঞানযোগে আরোহণ করিবার হে 
ইচ্ছা! করে, কশ্খ্ই তাহার সহায়, কিন্ত যে জ্ঞানযোশে 
আরোহণ করিয়াছে, কম্মত্যাগ তাহার সহায় । 
আরুরুক্ষোর্থনের্ধোগং কর্ম কারণমুচাতে । 
যোগারঢ়সা তস্যৈষ শমঃ কারণযুচ্যতে ৪ 
শিষ্য । কিন্ত কর্্মত্যাগ ও সংসারত্যাগ একই কথা । 
তবে কি সংসারত্যাগ একটা ধরব 2 জ্ঞানীর পক্ষে ঠিক 
কি ভাই বিছিত ? 
গুরু । পূর্গামী হিন্দু ধর্মশীক্সের তাহাই মত বটে। 
জ্ঞানীর পক্ষে কম্্বত্যাগ ষে তাহার সাধনের সাহাধ্য করে, 
তাহা ফত্য । এ বিষষে ভগব্দ্ধাক্যই গুম তথাপি, 
কৃষ্ণোক্ত এই পুণণময় ধর্দের এমন শিক্ষা নহে, যে কেহ 
কন্মত্যাগগ বা কেহ সংসারত্যাগ করিবে । ভগবান বলেন, 
যে কম্ঘ্নযোগ ও কম্ম্ত্যাগ উভয়ই মুক্তির কারণ, কিস্ধ 
তন্মধ্যে কন্মষোগই শ্রেষ্ঠ । 
সন্গ্যাসঃ কর্খযোগশ্চ বিঃপ্রেযসকরাবুতো ! 
্‌ তয়োছেকর্থসংন্যাসাৎ কশ্থবোশে) ফিশিধ্যতে 1৭1২. 
শিষ্য। তাহ! কখনই হইতে পারে না। জরত্যাগটা 


১৮৪ অনুশীলন । 


বদি ভাল হয়, ,ত্ববে জব কখন ভাল নহে। কর্্মত্যাগ 
যদি ভাল হয়, তরে কর্ম ভাল হইতে পারে না। জর- 
ত্যাগের চেয়ে ফি অর ভাল ? 

গুরু । কিন্ত এজন যদি হয়, ষে কণ্ম রাখিয়াও কর্ণ্- 


ত্যাগের ফল পাওয়া যা 2 
শিষ্য 1। তাহা হইলে কর্মুই শ্রেষ্ঠ। কেন না, তাহ! 
হইলে কর্ম ও কশ্ত্যাগ উভয়েরই ফল পাওয়া গেল। 
শুরু । ঠিক ্তাই। পূর্বগামী হিশৃধর্দের উপদেশ-- 
কর্ধ্ত্যাগপূর্ববক সন্যাসগ্রহগ। গীতার উপদেশ--কর্ 
এমন চিত্তে কর, ষে তাহাতেই সন্যাসের ফল প্রাপ্ত 
হইবে । লিক্ষাম কর্ম্মই সত্রযা--জন্ন্যাসে আবার বেলী 
কিআছে ? রেশীর মধ্যে কেবল আছে, নিপ্রয়োজনীয় 
হুধে। 
কঃ স নিত্ালন্গযাসী থে ন দ্বেতি ন কাজ্ষতি। 
নিদ্বন্যে হি মহাবাহো দুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ 
সাংখ্যযোগো পৃথঞালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্িতা। 
এফমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োবিন্দতে ফলম্বু ॥ 
ষৎসাংখোঃ প্রাপাতে স্থানং ভদযৌগৈরপি গমাতে 
শ্ন্কং সাংখাধ ধোগঞ্চ ধঃ পশ্ঠতি স পশ্টতি ॥ 
লঙ্কা সহাবাহো ইইখমাধুষখোগতঃ | 
। যোগফুকে যুনিরক্ষ ন চিতেণধিগচ্ছতি ॥ ৫১১৩ 1 


ভক্তি? ১৮৫ 


“বাহার দ্বেষ নাই ও আকাঙক্ষা নাই; তীহাঁকেই 
নিত্যসন্ন্যাসী বলিয়া জানিও। হে মহ্াবাহো । তাদৃশ 
নিদ্বন্দ পুরুষেরাই শুধধে বন্ধনমুক্ত হইতে পারে (সোংখ্য1) 
সন্রযাস ওকেন্খ্)ফোগ যে পথক ইহা বালকেই বলে, পণ্ডিতে 
নহে । একের আশ্ররে, একত্রে উভয়েরই ফললাত 
করাযায়। সাংখ্যে সেম্্যাস)* যাহা পাওয়া যায়, (বর্খ) 
ষোগেও তাই পাওয়া যায়। যিনি উভয়কে একই 
দেখেন, তিনিই ষথার্থদশী। হে মহাবাহো ! কর্মযোগ 
বিনা সন্যাস দুঃখের কারণ। যোগমুক্ত মুনি অচিরে ব্রহ্ম 
পায়েন।” স্থল কথা এই, ষে খিনি অনুষ্ঠেন্ কর্ম সরণই 
. করিয়া থাকেন, অগচ চিন্তে সকল কর্তসন্বন্ধেই সন্ব্যাী, 
তিনিই ধার্ম্রিক। 2 

শিষ্য । এই পরম বৈষ্ঞবধর্খ ত্যাগ করিয়া এধন 
বৈরাণীরা ডোর, কৌপীন পরিয়া সং সাজিয়া বেড়ায় 
কেন বুঝিতে পারি না। ইতরেক্জের! যাহাকে £১8০৪৫৫৫ 
বলেন, বৈরাগ্য শব্দে তাহা বুঝায় না, এখন দেখিতেছি । 
এই. পরম পবিত্র ধর্খে সেই পাপের মূলোচ্ছেদ হইতেছে । 





* *সাংখ্য" কথাটির অর্ধ অই্য়া। আপাতত গোপযোগ ঝোধ 
হইতে পরে । খাহাদিগের রসি সন্দেহ হইবে, ভাহীয়। পার 
ভঁফ্য দেখিবের 1. 


১৮৬ অনুশাঁলন ! 


অথচ এমন পবিত্র, সব্জব্যাপী, উন্নতিশীল বৈরাণ্য আর 
কোথাও নাই। ইহাতে সর্ধত্র সেই পবিত্র বৈরাগ্য, 
সকন্ম বৈরাগ্য) অথচ 455০2610192 কোথাও নাই । আপনি 
ধধার্থই বলিয়াছেন, এমন আশ্চর্য্য ধর, এমন অত্যময় 
উন্নতিকর ধর্মর জগতে আর কখন প্রচারিত হয় নাই। 
শীতা থাকিতে, লোকে বেদ, স্মৃতি, বাইবেল বা কোরাপে 
ধণ্ম খুজিতে যায়, ইহা আশ্চধ্য বৌধ হয়। এই ধর্মের 
প্রথম প্রচারকের কাছে, কেহই ধর্ম্রবেত্তা বলিয়া গণ্য 
হইতে পারেন না। এ অতিমানুষ ধর্মপ্রণেতা কে ? 
গুরু । শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জনের রথে চড়িয়া, কুরুক্ষেত্রে, 
যুদ্ধের অব্যবহিত পুর্বে এই সকল কথা গুলি বলিয়া- 
ছিলেন, তাহা আমি বিশ্বাস করি না। না বিশ্বাস 
করিবার অনেক কারণ আছে । গীতা মহাভারতে প্রক্ষিণ্ত 
এ কথাও বলা যাইতে পারে, কিন্ত কৃষ্ণ যে গীতোন্ত 
ধর্মের স্থটিকর্তা, তাহা আমি বিশ্বাস করি। বিশ্বাস 
করিবার কারণ আছে। ফলে তুমি দেখিতে পাইতেছ, 
থে এক নিক্ষামবাদের দ্বারা সমুদাত অনুষ্যজীবন শায়িত, 
এবং নীতি ও ধর্ম্বের সকল উচ্চতত্ব একতা প্রাপ্ত হইয়া, 
পবিত্র হইতেছে । কাম্য কর্মের ত্যাগই সন্যাস, নিক্কাম 
কর্ম সন্ন্যাস, নিষ্ধাম কন্মত্যাগ সন্স্যাস নহে। 


ভক্তি! ১৮৭ 


কা্যানাং কণ্ধণাং নাযাসং সম্গাপৎ কবষে। বিছুত1 
সর্বকশ্মফলভাগং প্রাহুস্তানং বিচক্ষণা | ১৮২ 
যে দিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প, এবং ভারতবর্ষের 
এই নিষ্কাম ধ্শী একত্রিত হইবে, সেই দ্বিন মনুষ্য 
দেবতা হইবে। তখন এ বিজ্ঞান ও শিল্পের নিষ্ষাম 
প্রত্বোগ ভিন্ন সকাম প্রয়োগ হইবে না। 
শিষ্য.। মানুষের অদৃষ্টে কি এমন দিন ঘটিবে ৫ 
গুরু । তোমরা ভারতবাসী, তোমরা! করিলেই হইবে। 
দুই-ই তোমাদের হাতে । এখন ইচ্ছা করিলে তোমরাই 
পৃথিবীর কর্তা ও নেতা হইতে পার। সে আশা যদি 
তোমার্দের না থাকে, তবে বৃথায় আমি বকিয়া মরিতেছ্ছি। 
নে যাহা হউক, এক্ষণে এই শীত্বোক্ত সন্ন্যাসবাদের 
প্রন্তত তাহপধ্ঠয কিঃ প্রকৃত তাতপধ্য এই, যে কর্মহীন 
সন্যাস, নিকৃষ্ট সল্গ্যাস। করব, বুঝাইয়াছি--ভক্ঞ্যাত্বক । 
অতএব এই শীতোক্ত সন্ন্যাসবাদের তাৎপর্ধ্য. এই, যে 
'ক্ত্যাস্মক কম্মযুক্ত সন্ধ্যাসই যথার্থ সন্ধ্যাস। 


সণ্তদশ অধ্যায় ।--ভক্তি। 
ধ্যান বিজ্ঞানাদি । 

গুল । ভগবদগীতা পাচ ভধ্যায়ের কথা তোমাকে 
বুঝাইয়াছি । প্রথম অধ্যায়ে সৈম্কদর্শন, দ্বিতীয়ে 
জ্বীনযোগের স্ুলীভীস, উহার নাম সাংখ্যযোগ, তৃতীয়ে 
কম্মযোগ, চতুর্থে জ্ঞান-কন্ম-ন্যাসযোগ, পঞ্চমে সন্যাস- 
ফোগ, এ সকল তোমাকে বুঝাইয়াছি । যষ্ঠে ধ্যানযোগ । 
ধ্যান জ্ঞানবাদীর অনুষ্ঠান, হৃতরাৎ উহার পৃথক আলো- 
চনার প্রয়োজন নাই। ষে ধ্যানমার্গাবলম্বী, সে ঘোশী । 
যোগী কে, তাহার লক্ষণ এই অধ্যায়ে বিকৃত হইঙ্গাভে। 
যে অবস্থায় চিন্ত যোগানুষ্টান দ্বারা নিকুদ্ধ হইয়া উপররত 
হয; যে অবন্থায় বিশুদ্ধান্তঃকরণের দ্বারা আত্মাকে অব- 
লোকন করিয়া আত্মাতেই পরিতৃপ্ত হয়; যে অবস্থায় 
ুদ্ধিমাত্রলোভ্য, অতীত্রিয়, আত্যস্তিক সখ উপলব্ধ হয়; 


ভক্তি! ১৮৯ 


ধে অবস্থা অবস্থার্ন ফরিলে আত্মতত্ব হইতে পরিচ্যুত 
হইতে হয় না; ষে অবস্থা লাভ .করিপে, অন্য লাভকে 
অধিক বলিয়া! বোধ হয় না, এবং যে অবস্থা উপস্থিত 
হইলে গুরুতর ছুঃখও বিচলিত করিতে পাঁরে না, 
সেই অবস্থার নামই যোগ-_-নহিলে খাওয়া ছাড়িয়া বার 
বসর একঠাই বসিয়া চোক্‌ বুজিয়া ভাবিলে যোগ হয় 
না। কিন্তু ষোশীর মধ্যেও প্রধান ভক্ত-- 
খোগিনামপি সর্ষেষাং মগতেনা ম্তরাত্মনা। 
অস্থাষান ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মত: 1৬18৭ | 

“যে আমাতে আসক্তষনা হহফ্বা শ্রদ্ধাপূর্রধক আমাকে 
ভজনা করে, আমার মতে যোগযুক্ত ব্যক্তিপর্ণের মধ্যে 
সেই শ্রেষ্ঠ ।” ইহাই ভগবহৃক্তি। অতএব এই শীতোক্তি 
ধর্টে। জ্রান কর্দ্দ ধ্যান সন্্যাস-_ভক্কি বাতীত কিছুই 
সম্পূর্ণ নহে। ক্তিই সর্বসাধনের সার । | 

সগুষে ধিজ্ঞানযোগ | ইহ্াতেই ঈশ্বর আপন স্বরূপ 
কহিতেছেন। ঈশ্বর আপন্সকে নিণুণ ও সগ্ুণ, অর্ধাৎ 
্বরাপ ও তটন্থ লক্ষণের দ্বারা বর্ণিত করিয়াছেন! কিন্ত 
ইহাও বিশদরূপে বলিয়াছেন, যে ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন 
তীহাকে জানিৰার পাত্র নাই। অতএব ভক্তিই ব্রদ্ধ- 
জ্ঞানের সহয়ে 


১৯৬ অনুশীলন! 


ষ্টমে, তারকবরন্ধধোগ । ইহাও সম্পূর্ণরূপে ভক্তি 
খোগ। ইহার স্কুল তাৎপর্ধে ঈশ্বরপ্রাপ্তির উপায় 
কথিত হইয়াছে । একান্ত তক্তির দ্বারাই তাহাকে 
প্রাপ্ত হওয়1 যায়। | 
 নবমাধ্যাষ্ে বিখ্যাত রাজগুহযোগ | ইহাতে অতিশয় 
মলোহারিনী কথা সকল আছে। ইতিপূর্বে জগদীশ্বর 
একটি অতিশয় মনোহর উপমার প্বারা আপনার সহিত 
জগতের সন্থন্ধ প্রকটিত করিয়াহ্ছিলেন,_-“ধেমন সৃত্রে 
মণি সকল্‌ গ্রথিত থাকে, তদ্রুপ আমাতেই এই বিশ্ব গ্রথিত 
রহিষ্কাছে।” অষ্টমে আর একটি সুন্দর উপমা! প্রযুক্ত 
হইব্বাছে ষথা,-- 

“আমার আত্ম! ভূত সকল ধারণ ও পালন করিতেছে, 
কিন্ত কোন ভূতেই অবস্থান করিতেছে না। যেমন 
সমীরণ সব্বত্রগামী ও মহৎ হইলেও, প্রতিনিয়ত 
আকাশে অবশ্থান করে, তদ্রুপ সকল ভূতই 
আমাতে অবস্থান করিতেছে।” হবর্ট স্পেঙ্গরের নদীর 
উপর জলবুদ্ুদের উপমা অপেক্ষা এই উপমা কত পে 
শ্রেউ 

শিব্য। চক্ষু, হইতে আমার ঠুলি খিদা পড়িল 
আমার একটা বিশ্বাস ছিল--যে নিও ব্রহ্মবাদটা 


ভক্তি । ১৯১ 


চ00061980 মাত্র । এক্ষণে দেখিভেছি,। তাহা" হইতে 
সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। 
শুরু । ইংরেজি সংস্কারবিশি্ট হইয়া এ সকলের 

আলোচনার দোষ এ। আমাদের মধ্যে এমন অনেক 
বাবু আছেন, কাচের টমৃলরে না খাইলে তাহাদের জঙ 
মিষ্ট লাগেনা । তোমাদের আর একটা ভ্রম আছে বোধ 
হয়, যে মনুষ্য মাত্রেই--মুর্খ ও জ্ঞানী, ধনী ও দরিজ, 
পুকষধ ও স্ত্রী, বৃদ্ধ ও বালক,_-সকল জাতি, সকলেই হে 
ছুল্যরূপে পরিত্রাণের অধিকারী, এ সাম্যবাদ্দ শাক্য- 
সিংহের ধর্মে ও বষ্টধরন্ম্েই আছে, বর্ণভেদজ্ত হিন্দৃধর্শে 
লাই। এই অধ্যায়ের ছুইটা শ্লোক শ্রবণ কর। 

সমোহংহং সর্বভূতেঘু ন মে দেয্যোহন্তি ল শ্রিদ্ঃ | 

যে ভজন্ভি তু মাং তক্ত্য) মতি তে তেছু চাপ্যহয ।৯1২৬ 

ঁ ও 


মাং হি পাঁ্ধব্যপাশ্রিভ্য যেপি স্যুঃ পাপঘোনকঃ। 
সরিয়ে] বৈশ্টান্থ। শৃত্বান্তেংপি খান্তি পরাং পাতি ৪৯১২ 
“আমি সকল ভুতের পক্ষে সমান; কেহ আমার 
স্বেধা বা কেহ প্রিয় নাই; যে আমাকে তক্তিপূর্বক 
ভজন করে, আমি তাহাতে, সে আমাতে। 
পাপঘোনিও আশ্রয় করিলে পরাগতি পায়--বৈশ্ট, শু, 
শীলোক, মকলেই পান” 


৯৯২ অন্শীলগন । 


শিক । এটা. বোধ হয় বৌদ্ধধর্ম হইতে গৃহীত 
হইয়াছে। 
গরু । - কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে এই একটা পাগলামি 
প্রচলিত হইয়াছে । ইংরেজ পণ্ডিতগণের কাছে তোমযা 
শুনিয়ীছ যে ৫৪০ ্রীষ্ট পর্ব্বান্ধে (বা ৪৭৭) শাক্যসিংহ 
মরিয়াছেন; কাজেই তাহাদের দেখাদেখি সিদ্ধান্ত 
করিতে শিখিয্লাছ, ঘে যাহা! কিছু ভারতবর্ষে হুইয়াছ্ছে, 
সকলই বৌদ্ধ হইতে গৃহীত হইয়াছে । তোষাদের 
দৃঢ় বিশ্বাস ষে হিন্দুধর্ম এমনই নিকৃষ্ট আামগ্রী, যে ভাল 
জিনিষ কিছুই তাহার নিজ ক্ষেত্র হইতে উৎপনন হইতে 
পারে না৷. _এই আঅনুকরণপ্রিয় সম্প্রদাত্ব ভুলিয়া যায় যে 
বৌদ্ধধশ্্ব নিজেই এই হিন্দুর হইতে উত্পক্ন হইয়াছে । 
বদি সমগ্র বৌদ্ধধর্ম ইহা হইতে উৎ্পূর হইতে পারিল, 
ত আর কোন তাল জিনিষ কি তাহ! হইতে উদ্ভূত হইতে 
পারেনা). | 
শিয্য। যোগশাস্তের ্যাতধ্যা করিতে করিতে আপনার 
এ রাগটুকু .সম্গত বলিয়া রোধ হয় না। এক্ষণে রাজ 
যোগের বৃত্থাস্ত শুনিতে চাই। 
গরু । রাজগছয়োগ যর্কপ্রধান আন রলিয়। কথিত, 
হইদ়্াছে। ইহার স্থুল তাৎপধ্য এই; হধিঞ ঈর্ধর সকলের 
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প্রাপ্য বটে, তথাপি যে ষে ভাবে চিত্রা করে, সে সেই 
ভাবেই তাহাকে পায়। ধাহারা দেবদেবীর সকাএ 
উপাসনা করেন, তাহারা ঈশ্বরানুগ্রহে সিদ্ধকাম হইয়! 
সবর্থ ভোগ করেন বটে, কিন্তু তাহার! ঈশ্বর প্রাপ্ত হয়েন 
না। কিন্তু যাহার! নিক্ষাম হইয়া দেবদেবীর উপাসনা! 
করেন, তাহাদের উপাসন। নিক্ষাম বলিয়া তাহারা 
ঈশ্বরেঘ্ই উপাসন! করেন, কেন না, ঈশ্বর ভিন্ন অন্ত 
দেবতা নাই। তবে যাহারা সকাম হইয়া দেবদেবীর 
উপাসনা করেন, তাহার! যে ভাবার্তরে ঈশ্বরোপাসনায় 
ঈশ্বর পান না, তাহার কারণ সকাম উপাসনা ঈশ্বরোপা- 
সনার প্রকৃত পদ্ধতি নহে। পরন্ত ঈশ্বরের নিষ্ধাম উপা- 
সনাই মুখ্য উপাসনা, তন্ভিন্ন ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় না। অত- 
এব সর্বধকামনা পরিত্যাগপূর্ববক সর্বকর্ধম ঈশ্বরে অর্পণ 
করিয়া ঈশ্বরে তক্তি'করাই ধর্দ্দ ও মোক্ষের উপায়। এই 
রা'জগুহৃযোগ ভক্তিপূর্ণ। 

সপ্তমে ঈশ্বরের স্বরূপ কথিতহ্হইয়াছে, দশমে তাহার 
বিভূতি -সকশ কখিত হইতেছে । এই বিভূতিযোগ 
অতি বিচিত্র, কিন্ত এক্ষণে উহাতে আমাদের প্রয়োজন 
নাই। দশমে বিভুত্বি সকল বিরত করিয়া, তাহার 
প্রত্যক্ষস্বরূপ। একাদশে ভগবান অঞঙ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন 


১৯৪ নৃশীলন । 


করান। তাহাতেই দ্বাদশে ভক্তিপ্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। 
কালি তোমাকে সেই ভক্তিযোগ গুনাইব। 


অষ্টাদশ অধ্যায় ।--ভক্তি | 
ভগবদগীতা--ভক্তিষযোগ | 


শিষ্য। তক্তিযোগ বলিবার আগে, একটা কথা বুঝা- 
ইয়াদ্িন। ঈশ্বর এক, কিন্ত সাধন ভিন্ন ভিন্ন প্রকাৰ 
কেন? মোজ! পথ একটা ভিন্ন পাঁচট থাকে না। 

গুকু। সোজা পথ একটা ভিন্ন পাঁচটা থাকে না বটে, 
কিন্ত সকলে, সকল সময়ে, সোজা পথে যাইতে পারে না। 
পাহাড়ের চুড়ায় উঠিবার ঘষে সৌজা পথ, ছুই একজন 
বলবানে তাহাতে আরোহণ করিতে পারে। সুধারণের 
জন্য ঘুরাণ ফিরাণ পথই বিহত। এই সংসারে নানাবিধ 
লেকি; তাহার্দের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা! এবং ভিম্ব ভিন্ন 
প্রকৃতি। কেহ সংসারী, কাহারও সংসার হয় নাই, 
হইয়াছিল ত সে চঠ্যাণ করিয়াছে । যে সংসারী, তাহার 
পক্ষে কর্ম; যে -অসংসারী, তাহার পক্ষে সন্গ্যাস। যে 
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জ্ঞানী, অথচ জংসারী, তাহার পক্ষে জ্ঞান ও বিজ্ঞান- 
যোগই প্রশস্ত ) যে জ্ঞানী অথচ সংসারী নয় অর্থাৎ যে 
যোগী, তাহার পক্ষে ধ্যানযোগই প্রশস্ত। আর আপামর 
সাধারণ সকলেরই পক্ষে সর্বসাধনশ্রেষ্ঠ রাজগুহাযোগই 
প্রশস্ত। অতএব সর্বপ্রকার মনুষ্যের উন্নতির জন্য 
জগণদীশ্বর এই আশ্চর্ধ্য ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। তিনি 
করুণাময়_-যাহাীতে সকলেরই পক্ষে ধর্ম সোজা হয়, 
ইহাই তাহার উদ্দেশ্ট । 

শিষ্য। কিন্ত আপনি যাহ। বুঝাইয়াছেন, তাহা যদি 
সত্য হয়, তবে ভক্তিই সকল সাধনের অন্তর্গত। তবে 
এক তক্কতিকে বিহিত বলিলেই, সকলের পক্ষে পথ সোজ৷। 
হইত । 

গুরু । কিন্তু ভক্তির অনুশীলন চাই। তাই বিবিধ 
সাধন, বিবিধ অনুশ্ীলনপদ্ধতি। আমার কথিত অনুশীলন- 
তত্ব ঘদি বুঝিয়্া থাক, তবে এ কথ শীত বুঝিবে। ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকৃতির মনুষ্যের পক্ষে “ভিন্ন ভিন্ন অসুশীলনপন্ধতি 
বিধেয়। যোগ, সেই অসুশীলনপদ্ধতির নামান্তর 
আাত্র। 

শিষ্য। কিস্তযে প্রকারে এই সকল যোগ কথিত 
হইয়াছে, তাহাতে পাঠকের মনে একটা প্রশ্ন উঠিতে 


সকি। ১৯৭ 


পারে। নিগুণ ব্রক্ষের উপাসনা অর্থাৎ জ্ঞান, সাধন 
বিশেষ বলিয়া কথিত হইম্বাছে, সগুণ বর্ষের উপাসনা 
অর্থাৎ তক্তিও সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে । অনেকের 
পক্ষে দুই-ই সাধ্য । যাহার পক্ষে দুই-ই সাধ্য মে কোন্‌ 
পথ অবলম্বন করিবে 2 ছুই-ই ভক্তি বটে জানি, তথাপি 
জ্ঞান-বুদ্ধি-ময়ী ভক্তি, আর কর্ম্মময়ী ভক্তি মধ্যে কে 
শ্রেষ্ঠ ? 
গুরু । দ্বাদশ অধ্যায়ের আরস্তে এই প্রশ্নই অজ্জন 
কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এবং এই প্রশ্মের উত্তরই 
দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগ । এই প্রশ্নটি বুঝাইবার জন্তই 
শীতার পুক্ৰগামী একাদশ অধ্যায় তোমাকে সংক্ষেপে 
বুঝাইলাম। প্রশ্ন না বুঝিলে উত্তর বুঝা যায় না। 
শিষ্য। কৃষ্ণ কি উত্তর দিয়াছেন? 
গুরু। তিনিস্পষ্টই বলিয়াছেন, যে নিগুণ তরঙ্গের 
উপাসক, ও ঈশ্বরতক্ত উভষ্বেই ঈশ্বর প্রাণ্ড হয়েন। কিন্ত 
তন্মধ্যে বিশেষ এই, যে ব্ুদ্ষোপাসকের! অধিকতর ছঃখ 
তোগ করে; ভক্তের সহজে উদ্ধত হয়। 
ক্লেশোহধিকভরস্তেষামব্যকাঁসক্তচেত গ্াং । 
অব্যক্ত] হি গভিছ্থং দেহবস্তিরবাপাতে ॥ 
যে তু সর্ধাধি কর্পাণি ঘি সংস্তস্ত মঙ্ঞারাহ 


১৯৮ অনুশীলন । 


অনন্যেনৈব যৌগেন মাং ব্যাযন্ত উপাসতে ॥ 
তেষামহং সমুদ্ধত্ত মৃত্যুসংসারসাঁগর[৩ ॥ ১২।৫--৭ | 
শিষ্য । এক্ষণে বলুন তবে এই ভক্ত কে 
গুক্ু। ভগবান স্বত্ব তাহা বলিতেছেন । 
অদ্ধেষ্ট! সর্বভূতাঁনাং মৈত্রঃ করুণএব চ। 
নির্খমে! নিরহস্ষারঃ সমছুঃখস্রখঃ ক্ষমী ॥ 
সন্তষ্টঃ সততং যোগী যতাগ্র! দৃঢনিষ্চয়ত | 
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিবে] মন্তক্তঃ স মে প্রিয় | 
যন্মান্োদ্বিজতে লোকো! লোকাঙন্নেদ্বিজতে চ যঃ। 
হবামধভয়োগেশৈশ্দুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ | 
আনপ্েক্ষঃ শুচিদ'ক্ষ উদটমীনে। গভব্যথচ | 
সব্বারস্তপরিভ্যাগী যো মভ্ভক্তং স মে প্রিয়ঃ ॥ 
যেন হ্ষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাজ্ষতি | 
গুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ যঃ স মে প্রিষঃ ! 
সমঃ শত্রো চ মিত্রে চ তথ] মালাপমানয়ো:। 
শীতোষফনুখছঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্ধিতঃ ॥ র 
তুল্যনিন্দাস্ততিমেঁ নী সন্তষ্টো যেন কেনচিও। 
অনিকেতঃ ছ্িরমতির্ভক্তিমান্ধু মে পরিয়ে! নরঃ ॥ 
যে তু ধশ্াম্থতমিদং যখোক্তং পহুপাসতে । 
শ্রঙ্গধান! মত্পরম1 ভক্তান্তেহতীব মে প্রিয়: ॥১২।১ ১২০ 
ষে মমতাশৃস্ত, (অর্থাৎ যার “আমার ! আমার !, 


জ্ঞান নাই ) অহঙ্কারশূন্ত, যাহার তুখ ছুঃখ সমান জ্ঞান, 
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যে ক্ষমাশীল, যে সন্ধষ্ট, যোগী, সংষতাআ্মা এবং দৃ়- 
সঞ্চজ, যাহার মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পিত, এমন যে 
আমার ভক্ত, সেই আমার প্রিয়। ধাহা হইতে লোক 
উদ্বেগ প্রাপ্ত হয়না এবং যিনি লোক হইতে নিলে 
উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না, যেহর্য অমর্ধ ভয় এবং উদ্বেগ 
হইতে মুক্ত, সেই আমার প্রিয়। যে বিষয়াদিতে অন- 
পেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদ্বাসীন, গতব্যথ, অথচ সর্পারপ্ত 
পরিত্গাগ করিতে সক্ষম, এমন যে আমার ভক্ত, সেই 
আমার প্রির। যাহার কিছুতে হর্ষ নাই, অথচ দ্বেষও 
নাই, খিনি শোক ও করেন না, বা আকাজ্ষা করেন না, 
ধিনি শুভাশুভ সকল পরিত্যাগ করিতে সমর্থ, এমন যে 
তক্ত, সেই আমার প্রিয়। ধাহার নিকট শক্র ও মিত্র, 
মান ও অপমান, শীতোঞ্ সুখ ও ছুঃখ সমান, "যিনি 
আসর্গবিবর্জিত, '্ষনি নিন্দা ও স্ততি তুল্য বোধ করেন, 
ঘিনি সংযতবাক্য, ধিনি ষে কিছু দ্বারা সন্তষ্ট, এবং বিনি 
সর্ধদা আশ্রয়ে থাকেন না, এবং শ্থিরমতি, সেই ভক্ত 
আমার প্রিয়। এই ধর্মামুত যেমন বলিয়াছি যে সেই- 
রূপ অনুষ্ঠান করে, 'সেই শ্রদ্ধাবান্‌ আমার পরমতক্ত, 
আমার অতিশয় প্রিয় 1” 

এখন বুঝিলে ভক্তি কি ? ত্বরে কপাট দিয়া পুজার ভাল 


২৪০ অনুশীলন । 


করিয়া বসিলে ভক্ত হয় না। মালা ঠকৃ ঠক করিয়া, হরি ! 
হরি! করিলে ভক্ত হয় না; হা ঈশ্বর! যো ঈশ্বর ! 
করিয়া গোলযোগ করিয়া বেড়াইলে ভক্ত হয় না; যে 
আত্মজয়ী, যাহার চিত্ত সংযত, যে সম, যে পরহিতে 
রত, মেই ভক্ত । ঈশ্বরকে সব্বদা অন্তরে বিদ্যমান 
জানিয়া, যে আপনার চরিত্র পবিত্র না করিয়াছে, যাহার 
চরিত্র ঈশ্বরানুক্ূপী নহে, সে ভক্ত নহে। যাহার সমস্ত 
চরিত্র ভক্তির দ্বারা শাসিত না হইয়াছে, ষে তক্ত নহে। 
যাহার সকল চিত্ববৃন্তি ঈশ্বরমুখী না হইয়াছে, মে ভন্ত 
নহে। নীতোক্ত ভক্তির স্থল কথা এই । এরূপ উদার, 
এবং প্রশান্ত ভন্ঞবান জনতে আর কোথাও নাই। এই 
জন্ত তগবদগীতা জগতে শ্রেষ্ঠ গ্রস্থ। 


৯5 
উনবিংশতিতম অধ্যায় ।--ভক্তি। 
ঈশ্বরে ভক্তি ।-বিষুপুরাপ | 


গুক্ত। ভগবদগীতার অবশিষ্টাংশের কোন কথা তুলি- 
বার এক্ষণে আমাদেক প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমি 
বাহ বলিয়াছি, তাহা! স্পষ্ট করিবার জন্য বিষুপুরাণোক্ত 
প্রহ্লাদচরিত্রের আমরা সমালোচনা করিব। বিষুংপুরাণে 
ছুইটি ভক্তের কথা আছে, সকলেই জানেন--ফ্রুব ও 
প্রহ্লাদ। এই ছুই জনের ভক্তি ছুই প্রকার। যাহা 
বলিয়াছি, তাহাতে বুক্ষিয়াছ উপাসনা দ্বিবিধ, সকাম এবং 
নিষ্কাম। সকাম ষেউপাসনী সেই কাখ্য কর্ম; নিষ্কাম 
ষে উপাসনা! সেই ভক্তি। প্রবের উপাসনা সকাম।- 
তিনি উচ্চপদ লাভের জন্যই বিষ্ণুর উপাসন! করিয়া- 
ছিলেন। অতএব*্ঠাহার কৃত উপাসনা প্রকৃত ভক্ি 
নহে; ঈশ্বরে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস এবং মনোবুষ্ধি সমর্পণ 


ই ই অনুশীলন ] 


হইয়া থাকিলেও তাহা ভক্তের উপাসনা নহে । প্রহ্মাদের 
_ উপাজনা নিষ্ধাম। তিনি কিছুই পাইবার জন্ত ঈশ্বরে 
ভক্তিমান্‌ হয়েন নাই ; বরং ঈশ্বরে ভক্তিমান্‌ হওয়াতে, 
বহুবিধ বিপদে পড়িয়াছিলেন ; কিন্ত ঈশ্বরে ভক্তি "সেই 
সকল বিপদের কারণ, ইহ! জানিতে পারিয়াও, তিনি ভক্তি 
ত্যাগ করেন নাই। এই নিক্ষাম প্রেমই যথার্থ ভক্তি 
এবং প্রহ্থ্াদই পরমভক্ত। বোধ হয় গ্রস্থকার সকাম 
ও নিক্ষাম উপাসনার উদাহরণ স্বরূপ, এবং পরম্পরের 
তুলনার জন্য গ্রব ও প্রহ্মাদ এই দুইটি উপাখ্যান রচনা 
করিয়াছেন ভগবদগীতার রাজযোগ সন্থন্ধে যাহা 
বলিয়াছি, তাহ! যদি তোমার ম্মরণ থাকে, তাহা হইলে 
বুঝিবে, যে সকাম উপাসনাও একেবারে নিষ্ষল নহে। 
থে যাহা কামনা করিয়া উপাসনা করে, সে তাহ পায়, 
কিন্তু ঈশ্বর, পায় না। ক্রুব উচ্চপদ কামনা করিয়। 
উপাসনা করিয়াছিলেন, তাহ! তিনি পাইয়াছিলেন 
তথাপি তাহার সে উপাসনার্ণনস্শ্রেণীর উপাসনা, ভক্তি 
নহে। প্রহ্নাদের উপাসন। ভক্তি, এই জন্য তিনি লাভ 


করিলেন-ুক্তি। 
শিষ্য। অনেকেই বলিবে, লাদ্টা! গ্রবেরই বেশী 
হইল। যুক্তি পারলৌকিক লাভ, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে 


ভক্তি। ২5৩ 


অনেকের সংশয় আছে। এরূপ ভক্তিধর্শ লোকায়ন্ত 
হইবার সম্ভাবনা নাই। 

গুরু । মুক্ষির প্রকৃত তাৎপর্য কি, তুমি ভুলিয়া 
গিয়াছ। ইহলোকেই মুক্তি হইতে পারে ও হইয়া 
থাকে। যাহার চিত্ত শুদ্ধ এবং দুঃখের অতীত, সেই 
ইহলোকেই মুক্ত। সম্রাট দুঃখের অতীত নহেন, কিন্ত 
মুক্ত জীব ইহলোকেই ছুঃখের অতীত; কেন না, সে 
আত্মজয়ী হইয়া বিশ্বজয়ী হইয়াছে । সআ্রাটের কি স্থুখ 
বলিতে পারি না। বড় বেশি হ্ুখ আছে বলিয়া বোধ 
হয় না। কিন্ত যে মুক্ত; অর্থাৎ সংযতাত্মা, বিশুদ্ধচিত্ত, 
তাহার মনের সুখের সীমা নাই। যে মুক্ত, সেই ইহ" 
জীবনেই তুখী। এই জন্য তোমাকে বলিয়াছিলাম যে 
সুখের উপায় ধর্্। যুক্ত ব্যক্তির সকল বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ 
্কর্তি প্রা্ড হইয়া সামগ্স্যযুক্ত হইয়াছে বলিয়া 
সে মুক্ত। যাহার বৃত্তিসকল ন্কত্তিপ্রাপ্ত নহে, দে 
অজ্ঞান, অসামর্থ্য, বা ডিত্তমালিন্তবশত মুক্ত হইতে 
পীরে না। | | 

শিষ্য । আমীর বিশ্বীস যে এই জীবন্থুক্তির কামনা 
করিষা ভারতবস্ধুয়েরা এরূপ অধঃপাতে গিয়াছেন। 
ধাহারাই এপ্রকার .জীবন্থুক্ধ। সাংসারিক ব্যাথারে তাত 


৪০৪ অসুন্পিজান? 


তাহাদের মনোযোগ থাকে না; এজন্য ভারতবর্ষের এই 
ক্মবনতি হইয়াছে । 

গুরু। মুক্তির হথার্থ তাৎপর্ধ্য না বুঝাই এই অধঃ-. 
পতনের কারণ। যাহারা মুক্ত, বা মুক্তিপখের পথিক 
তাহারা সংসারে নিলি হয়েন, কিন্তু তাহারা নিষ্কা্ 
হইয়1 যাবতীয় অনুষ্ঠেয় কর্মের অনুষ্ঠান ফরেন। তাহা- 
দের করব নিক্ষাম বলিম্বা তাহাদের কণ্ম স্বদেশের এবং 
জগতের মঙ্গলকর হয়; সকামকন্মাদিগের কর্মে 
কাহারও মঙ্গল হয়না। আর তাহাদের বৃত্তি সকল 
অনুশীলিত এবং ক্ক্তিপ্রাণ্ত, এই জন্য তাহার! দক্ষ 
এবং কর্মঠ ) পুর্বে যে ভগবদ্াক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, 
ভাহাতে দেখিবে, ঘে ভগবদ্ভক্তদিগের দক্ষতা * একটি 
লক্ষণ। তাহার! দক্ষ অথচ নিক্ষামকম্মা, এজন্য তাহা- 
দিগের দ্বারা তটা স্বজাতির এবং জগতের মঙ্গল সিদ্ধ 
হয় এত আর কাহারও দ্বারা হইতে পারে না। এ দেশের 
সকলে এইরূপ যুক্তিমার্গাবলম্ব হইলেই ভারতবধাঁয়ে- 
রাই জগতে শ্রেষ্ঠ জাতির পদ প্রাপ্ত হইবে। মুক্িতত্বের 
এই যথার্থ ব্যাখ্যার লোপ হওয়ায় অনুশীলনবাদের দ্বারা 
আমি তাহা তোমার হদয়ক্ষম করিতেছি 
...* আনপেক্ষঃ শুচিদক্ষ উদাসীনো গভবাথং। 


ভক্তি । ৫ 


শিষ্য? এক্ষণে প্রহ্বাদচরিত্র শুনিতে বাসনা করি! 
গুরু | প্রহ্লাদচরিত্র সবিস্তারে বলিবার আমার 
ইচ্ছাও নাই, প্রশ্োজনও নাই। তবে একটা কথ! 
এই প্রহ্থাদচরিত্রে বুঝাইতে চাই । আমি বলি- 
যাছি যে, কেবল, হা! ঈশ্বর! যে! ঈশ্বর ! করিয়া বেড়া- 
ইলে তক্তি হইল লা । যে আত্মন্রয়ী, সর্দভূতকে আপনার 
মত দেখিয়া স্বজনের হিতে রত, শত্র মিত্রে সমদশী, 
নিষ্কায়কম্মী,সেই ভক্ত । এই কথা ভগবদগীতায় 
উক্ত হইতাছে দেখাইয়াছি। এই প্রহ্লাদ তাহার উদ্দা- 
হুরণ। ভগবদগীতায় বাহা উপদেশ, বিষ্ুপূরাণে তাহা, 
উপন্তাসচ্ছলে স্প্নীকৃত। গীতায় ভক্তের যে সকল লক্ষণ 
কধিভ হইয়াছে, তাহা যদি তুমি বিস্মৃত হইয়া থাক, 
সেই জন্ত তোমাকে উহা আর একবার শুনাইতেছি। . 
অদ্ধেট1 সর্বভূতানাং মৈবঃ করুণ এব 5 $ 
নিশ্বমে। নিরহক্ষারঃ সমছৃঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ 
সন্ধষ্ঃ সততং যোগী ঘতাস্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। 
মহার্পিতমনোবৃদ্ধিনতর্যাশভক স মে প্রিয় ॥ 
হশ্বামোছিজতে লোকে! লোকানোতধিজতে চ ষঃ 
হর্যাযধতদোদ্ধেশৈর্দুকে | যঃ সস চ মে প্রি ॥ 
আঅনপেক্ষ; শুচিপ প্ক উদ্দাসীনো গতবাখঃ। 
 সব্ধারর্ধাপরিত্যাপী ধো সন্ত: স মে.প্রিঃ ॥ 


২০৬ অন্হীলন । 


সমঃ শত্রো। চ মিত্রে চ তথ! মানাপ্মালসোঃ । 
শীতোকফ্স্থছুঃখেষু মমঃ সঙ্গ বিবর্জদিতঃ ॥ 
তুলানিন্দাস্বতিমোনী সন্থষ্টো! যেন কেনচিৎ। 
অনিকেতঃ হ্িরমভির্ভক্তিমান্‌ মে প্রিয়ো নরঃ 
শীত ১২। ১৩২৯ 


প্রথমেই প্রহ্থলাদকে “সর্বত্র সমদৃগ বশী” বলা হই" 
সাছে। 
সমচেতা জগভ্যন্দিপ যঃ সর্বেছেব জঙ্কযু। 
ঘথান্খনি তথান্তাত্র গরং মৈত্রগুণাস্থিতঃ ॥ 
ধর্ম সত্যশৌচাদিগুণামামাকরস্তথ।। 
উপমানমশেঘাশাং সাঁধুনাং ঘঃ সদীতবৎ ॥ 


কিন্তু কথায় গুণবাদ করিলে কিছু হয়না, কার্ধযতঃ 
দেখাইতে হয়। প্রহ্লাদের প্রথম কাধ্যে দেখি, তিনি 
সত্যবাদী । সত্যে তাহার এতট। দার, ষে কোন প্রকার 
তয়ে ভীত হুইয়! তিনি সত্য পরিত্যাগ করেন না। গুরু- 
গৃহ হইতে তিনি পিতৃমমীপে আনীত হইলে, হিরণ্য- 
কশিপু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি শিধিয়্াছ 2 
তাহার সাঁর বল দেখি।" 

প্রহলাদ বলিলেন, “ যাহ! শিখিয়াছি তাহার সার এই 
ষে, যাহার আদি নাই, অস্ত নাই, মধ্য নাই- কাহার বৃদ্ধি 


“তি । ২০৭ 


নাই, ক্ষয় নাই-ধিনি অচ্যুত, মহাত্মা, সর্ব কারণের 
কারণ, তাহাকে নমস্কার ।” 

শুনি্থা বড় ক্রুদ্ধ হইয়। হিরণ্যকশিপু আরক্ত লোচনে, 
কম্পিতাধরে প্রহলাদের গুরুকে ভহ্মনা করিলেন! 
গুরু বলিল, “আমার দোষ নাই, আমি এ সব শিখাই 
নাই।” 

তখন হিরণ্যকশিপু গ্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“তবে'কে শিখাইল রে?” 

প্রহলাদ বলিল, 'পিতঃ 1 যে বিষণ এই অনস্ত জগতের 
শান্তা, ধিনি আমার ভ্রদয়ে স্থিত, মেই পরমাত্বা তিন্ন 
আর কে শিখায় 

হিরপৃযক্শিপু বলিলেন,_-“জগতের ঈশ্বর আমি; 
বিষ কে রে দৃর্ক,দ্ধি।”+ 

প্রহ্লাদ বলিল, “যাহার পর্পদ শব্দে ব্যক্ত করা যায 
না৮ বহর পরৎপদ যোগির। ধ্যান করে, ধাহা হইতে বিশ্ব, 
এবং ফিনিই বিশ্ব, সেই বিষুৎ স্পরমেশ্বর । 

হিরপণ্যকশিপু অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, “মরিবার 
ইচ্ছা করিয়াছিস্‌ যে পুনঃ পুনঃ এই কথ বলিতেছিস্‌ ? 
পরমেশ্বর কাহাকে বলে জানিস্‌ন1? আমি থাকিতে 
জবার তোর পরমেশ্বর কে? 


২*৮ অন্থগীজাস। 


নির্ভীক প্রহ্মাদ বলিপ, “পিভ: তিনি কি কেবল 
আমারই পরমেশ্বর ! সকল জীবেরও তিনিই পরমেশ্বর, 
তোমারও তিনি পরমেশ্বর, ধাতা, বিধাত1, পরমেশ্বর ! 
রাগ করিও ন, প্রসন্ন হও ।” 

হ্রণ্যকশিপু বলিল, “বোধ হত্পু, কোন পাপাশত্ব এই 
ছুর্ব,দ্ধি বালকের হুদয়ে প্রবেশ করিয়াছে 1” 

প্রছলাদ বলিল, “কেবল আমার হৃদয়ে কেন? তিনি 
সকল লোকেতেই অধিষ্ঠান করিতেছেন । সেই সর্বস্বামী 
'বিধু,, আমাকে, ভোষাকে; মকলকে, সকল কর্মে নিঘুক্ত 
করিতেছেন ।”? 

এখন, সেই তগছ্ধাক্য স্মরণ কর। “যতাত্ব! দৃঢ়- 
নিশ্চয়ঃ 1৮* দৃঢ়নিশ্ঠয় কেন তাহা বুঝিলে? সেই 
“হর্যামর্ধভয়োদ্েগৈমূক্তো বঃ স চ মে প্রিয়ঃ” স্মরণ কর। 
এখন, ভয় হইতে যুক্ত থে ভক্ত, সেকি প্রকার তাহ! 
বুঝিলে £ “মি্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ” কি বুঝিলে ১1 ভক্তের 
সেই সকল লক্ষ বুঝাই'ধার জন্ত এই প্রহছলাধচত্িত্র 

কহিডেছি।, 





সন্ধ্ঃ ঘততং যোগী ঘতা না| ঘৃড়নিশ্চয়ত । 
মধ্যর্পিতযলোবুদ্ধিধোষন্তক সনে শরির: । 


২*৮ অন্থগীজাস। 


নির্ভীক প্রহ্মাদ বলিপ, “পিভ: তিনি কি কেবল 
আমারই পরমেশ্বর ! সকল জীবেরও তিনিই পরমেশ্বর, 
তোমারও তিনি পরমেশ্বর, ধাতা, বিধাত1, পরমেশ্বর ! 
রাগ করিও ন, প্রসন্ন হও ।” 

হ্রণ্যকশিপু বলিল, “বোধ হত্পু, কোন পাপাশত্ব এই 
ছুর্ব,দ্ধি বালকের হুদয়ে প্রবেশ করিয়াছে 1” 

প্রছলাদ বলিল, “কেবল আমার হৃদয়ে কেন? তিনি 
সকল লোকেতেই অধিষ্ঠান করিতেছেন । সেই সর্বস্বামী 
'বিধু,, আমাকে, ভোষাকে; মকলকে, সকল কর্মে নিঘুক্ত 
করিতেছেন ।”? 

এখন, সেই তগছ্ধাক্য স্মরণ কর। “যতাত্ব! দৃঢ়- 
নিশ্চয়ঃ 1৮* দৃঢ়নিশ্ঠয় কেন তাহা বুঝিলে? সেই 
“হর্যামর্ধভয়োদ্েগৈমূক্তো বঃ স চ মে প্রিয়ঃ” স্মরণ কর। 
এখন, ভয় হইতে যুক্ত থে ভক্ত, সেকি প্রকার তাহ! 
বুঝিলে £ “মি্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ” কি বুঝিলে ১1 ভক্তের 
সেই সকল লক্ষ বুঝাই'ধার জন্ত এই প্রছলাবচত্িত্র 

কহিডেছি।, 





সন্ধ্ঃ ঘততং যোগী ঘতা না| ঘৃড়নিশ্চয়ত । 
মধ্যর্পিতমলোবৃদ্ধিধোনন্তক সনে শ্রিরং । 


২১৪ অহৃলীসন। 


সীমাবদ্ধ করিতে সম্মভ নহি। বিস্ুপুরাণে যেরূপে 
প্রহ্বাদের রক্ষ! কথিত হইয়াছে, ঠিক সেইরূপ ঘটতে 
দেখ! ধায় না বটে, আর উপন্তা বলিয়াই সেই বর্ণনা 
সম্ভবপর হইয়াছে, ইহাও ত্বীকার করি। কিন্ত একটি 
নৈসর্গিক শিয়মের দ্বারা ঈশ্বরানুকম্পায় নিয়মাস্তত্রের 
অনৃষ্টশূর্ব প্রতিষেধ ষে ঘটতে পারে না, এমত কথা 
তুমি বলিতে পার না। অন্ত্রে পরম ভক্তেরও মাংস 
কাটে, কিন্ত ভক্ত, ঈশ্ববানু কম্পায় আপনার বল বা বুদ্ধি 
এরপে প্রনুক্ত করিতে পারে, ষে অস্ত্র নিস্কল হয়। 
বিশেষ, যে তক্ত' সে “দক্ষ; ইহা পূর্বে কথিত হইয়াছে, 
তাহার সকল বৃন্তিগুলি সম্পূর্ণ অনুশীলিত, সুতরাং সে 
অতিশয় কার্ধাকম; ইহার উপর ঈশ্বরাহুগ্রহ পাইলে 
সেষে নৈসর্মিক নিয়মের সাহায্যেই, অতিশত্ব বিপন্ন 
হইয়াও আত্মাক্ষ1। করিতে পারিবে, ইহা! অসম্ভব কি ?2 
যাহাই হউক, এ সকল কথাস্র আমাদিগের কোন প্রর্ধো- 





* ঠিক এই কথাটি প্রতিপন্জ করিবার জক্ষ শিপাহী তৃস্ত 
হইতে দেবী সৌতুরানীর উদ্ধাত্ধ বর্তমান লেখক কর্তৃক প্রণীত 
হইাছে। সমবে মেঘোনর, ঈশ্বরের অনূপ্রহ ; অবশিট ভক্তের 
নিজের দক্ষত1। দেবী চৌধুরানীর মঙ্গে পাঠক এই তকিব্যাধ্যা 
বিঙাইন্] দেখিভে পারেন । 


_ শশী শিশির 


ভক্তি। ২১১ 


জন এক্ষণে দেখা যাইতেত্ে ন,-কেল না, আমি ভক্তি 
বুর্বাইতেছি, ভক্গ কি প্রকারে ঈশ্বরান্ুগ্রহ প্রাপ্ত হন, 
বাহন কি না, তাহা বুঝাইতেছি না। একপ কোন 
ফলই ভক্তের কামনা করা উচিত নহে,_-তাহ1 হইলে 
সাহার ভক্তি নিষ্কাম হইবে না। 

শিষ্য । কিন্ত প্রহ্মাদ ত এখানে রক্ষা কামনা 
করিলেন-_ 

গুরু । না,ঠিনি রক্ষা কামনা করেন নাই। তিনি 
কেবল ইহাই মনে স্থির বুঝিলেন, ষে যখন আমার 
আরাধ্য বিষণ আমাতেও আছেন, এই অস্ত্রে আছেন, 
তখন এ অস্ত্রে কখন আমার অনিষ্ট হইবে না।. সেই 
দৃ়নিশ্চয়তাই আরও স্পষ্ট হইতেছে। কেবল ইহাই 
বুঝান আমার,উদ্দেশ্ত । প্রহইলাদচরিত্র খে উপন্তাস 
তদ্বিষরে সংশয় কি? সে উপন্তামে নৈসর্গিক বা অনৈ- 
সর্মিক কথ! আছে, তাহাতে কি আসিয়! যায়? উপন্তাসে 
এবপ অনৈসর্গিক কথ! থাকিলে ক্ষতি কি? অর্থাৎ 
বেখানে উপন্গাসকারের উদ্দেন্ঠ মানম ব্যাপারের বিবরণ, 
জড়ের গুণব্যাখ্যা নহে, তধন জড়ের অপ্রকৃত ব্যাখ্য। 
থাকিলে মানস ব্যাপারের ব্যাখ্যা অম্প& হয না। বরং 
অনেক সময়ে অধিকতর স্পষ্ট হত্র। এই জন্য ভ্বখতের 


২১২ অনুশীলন । 


শ্রে্ট কবির মধ্যে অনেকেই অতিপ্রক্ততের আশ্রয় গ্রভণ 
করিয়াছেন। | 

তার পর অস্স্রে প্রহ্নাদ মরিল ন! দেখিয়া, হিরণ্য কশিপু 
প্রহ্নাদকে বলিলেন, “ওরে দুবুদ্ধি, এখনও শক্তস্কতি 
হইতে নিবৃত্ত হ! বড় মূর্খ হইস্‌ না, আমি এখনও 
তোকে অভষ দিতেছি ।” | 

অভয়ের কথা শুনিয়া প্রহ্নাদ বলিল “ষিনি কল 
ভয়ের অপহারী, ধাহাঁর স্মরণে জন্ম জরা ষম প্রভৃতি 
সকল ভদ্মই দূর হয়, সেই অনন্ত ঈশ্বর জদদ্ধে থাঁকিন্ডে 
আমার ভন্ব কিসের £?) 

সেই:“ভয়োদেপৈমুক্তো" কথা মনে কর। তার পর 
হিরণ্যকুশিপু, সর্পগগণকে আদেশ করিলেন ষে উহাকে 
দংশন কর.। কথাটা উপন্যাস, সুতরাং একূপ বর্ণনায় 
ভরসা করি তুমি বিরভ্ত' হইবে না? সাপের কামড়েও 
প্রঞ্লাদ মরিল না_সে কথাও তোমার বিশ্বাস করিয়া 
কাজ নাই। কিন্ত ষে কথার জন্ত পুরাণকীর এই 
সর্পপৎশন বৃত্তান্ত লিখিষাছেন, তং্প্রতি অনোষোগ 
ক্র ।. 

: ম ত্বাসক্তমভিঃ কৃষ্ধে দশ্যমানো মহেসিগে: | 
. নাবিব্দোস্থনে। গাত্রং তৎস্থাভা হরাদসংন্থিতঃ ॥ 


ভক্তি । ২১৩ 


প্রহ্থযাদের মন কক্ষে তখন এমন আসক, যে মহাসর্প 
সকল দ্রংশন করিতেছে, তথাপি কষ্ণম্মতির আহবাদে 
তিনি ব্যথা কিছুই জানিতে পারিলেন না। এই আহুলা- 
দেয় জন্ত হ্ুখ ছখ সমান জ্ঞান হয়।, সেই ভগবদ্বাকা 
আবার শ্মরণ কর“সমহঃখসৃথঃক্ষমী 1”? ৪ক্ষমী” কি, পরে 
বুঝিবে, এখন ''সমছঃখনহুখ" বুঝিলে ! 
শিষ্য, বুঝিলাম এই বে, ভক্ের মনে বড় একটা 
ভাবি মুখ রাত্রি দিন রহিয়াছে বলিয়া, অন্য সখ হঃখ, 
হৃধ দুধ বলিযাই বোধ হয় না । 
গুরু! ঠিক তাই। সর্প কর্তৃক প্রহ্লাদ বিন 
হইল না, দেখি হিরপ্যকশিপু মত্ত হস্তিগণকে আদেশ 
করিলেন যে, উহাকে দাতে ফাড়িয়া মারিয়া ফেল। 
হব্িদিগের দাত ভাঙ্গিয়া গেল, প্রহলাদের কিছু হইল 
না) বিশ্বীস করিও নাঁ_উপন্যাস মাত্র । কিন্ত তাহাতে 
প্রহ্লাদ পিতাকে কি বলিলেন শুন, 
দম্তা গজানাং বর্থলিশা গ্রনিষ্ঠ রাঃ 
শীর্া যদেতে ন বলং মসৈতৎ | 
বহাবিপংপাপবিনাশনোইক্ং 
জনা নাহুন্মর পাশৃতাযঃ & 
“কুলিশাগ্রকঠন এই সকল গজদক্ত বে ভা্থিত্বা গেল, 


২১৪ অনুশীলন । 


ইহ! আমার বল নহে। যিনি মহাবিপং ও পাপের 
বিনাশন, তাহারই স্মরণে হইয়াছে?" 

আবার সেই ভাগবদ্বাক্য স্মরন কর “নিমমো নিরহ- 
স্ক(রঃ” ইত্যাদি ।* হাই নিরহক্কার। ভক্ত জানে ষে 
সকনই ঈশ্বর করিতেছেন, এই জএ ভন্ত নিরহঙ্গার। 

হস্তী হইতে প্র লাদের কিছু হইল ন। দেখিনা হিরণা- 
কশিধু আগুনে পোড়াইতে আদেশ করিলেন। প্রহ্নাদ 
আগুনেও পুড়িন ন। প্রহ্নমাদ 'শীতোষ্হৃঃখহখেষ 
সম" তাই প্র্লাদের মে আগা পদ্পত্রের ন্যায় 
শীতল বোধ হইল। তধন নৈত্যপুরোহিত ভার্থবের! 
দ্ৈত্যপতিকে বলিলেন যে "হহা?ক আপনি ক্ষমা 
করিয়। আমানে রাজন! ক] দি(। তাহাতেও যদি 
এ বিঞ্ুভক্তি পরিত্যাগ না করে, তবে আমা অভিচা- 
রেরদ্বার। ইহাকে বধ করিব। আমাদের কত অতিচার 
কথন বিফল হয় শা।” 

দৈত্যেখ্বর এই কঝায় মাত হইলে, ভার্গবেরা প্রহম!- 
ঘ্নকে লইয়া গিয়া, অন্যান্য দৈত;গণের সঙ্গে পড়াইতে 


* নিম'মে। নিরহক্বারঃ সমছুঃখসুখক্ষমী 
1 শীভোকফমুবহঃখেঘু সমঃ সঙ্গবিবর্জি তঃ | 


ভক্তি! ২১৫ 


শাগিলেন। প্রহ্ণাদ সেখানে নিজে একটি ক্লাস খুলিয়া 
বসিলেন। এবং দৈন্যযপূজ্রগণকে একজিত করিয়া 
তাহাদিগকে বিষ্ুভক্তিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন । 
প্রহ্থমাদের বিষুভক্তি আর কিছুই নহে-_-পরহিতব্রত 
স্ব নস 

বিশ্ারঃ সর্বভূতস্ত বিষের্কিশ্বমিদং জগৎ । 


রষ্টবামাত্মবং তশ্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ ॥ 
সা এ ধঁ 


সর্বত্র দৈতটাং সমতাষপেত 
মমতমারাধনমচ্যুতস্য ॥ 
অর্থাৎ বিশ, জগত, মর্কভত, বিষণণর বিস্তার মাত্র; 
বিচক্ষণ বাক্তি এই জন্য সকলকে আপনার সঙ্গে অভেদ 
দেখিবেন. * * হে দৈত্যগণ! তোমরা সর্ধত্র সমান 
দেখিও, এই স্মত্ব (আপনার সঙ্গে সব্বভূতের) ঈশ্ব- 
রের 'আরাধন]1। | 
প্রহ্ছনাদের উক্তি বিষুপুরাণ হইতে তোমাকে পড়িতে 
অলুরৌধ করি। এখন কেবল আর দুইটি শ্লোক শুন। 
অথ ভদ্রাণি ভূতানি হীনশক্তিরহং পরমূ। 
মুদং তথাপি ব ক্রীত হানিখে ষ্গলং যতঃ ॥ 
বদ্ধবৈরাণি ভূতানি থেষং কুর্বান্তি চেস্ততঃ। 
শোচযাঙ্মহোইতিমোহেল ব্যাপ্ডানংতি মনীবিপ1। 


হ১৬ জহশ্পীলন। 


অন্যের মঙ্গল হইতেছে, আপনি হাঁনণক্কি ইহা 
দেখিয়াও আহ্লাদ করিও, দ্বেষ করিও না কেন না, দ্বেষে 
অনিষ্টই হইয়া থাকে! যাহাদের সঙ্গে শক্রুত! বদ্ধ 
হইয়াছে তাহাদধেরও যে দ্বেষ করে, সে অতি মোহেতে 
ব্যাপ্ত হইয়াছে. বলিয়] জ্ঞাণিরা ছুঃখ করেন ।” 

এখন সেই তগ্গবছৃত্ত লক্ষণ মনে কর. 

“ষস্মাম্নোদ্ধিজতে লোকো লোকান্রোদ্বিজতে চ যঃ" 
এবং “ন দ্বোষ্ট”* শন্ম মনে কর। ভগবদ্বাক্যে পুরাণকর্তার 
কৃত এই টাকা 

প্রহ্লাদ আবার বিষ্ুণতক্তির উপদ্রব করিতেছে, জানিয়া 
হিরপ্যকশিপু তাহাকে বিষপান করাইতে আজ্ঞা দিলেন। 
বিষেও প্রহ্লাদ মরিল না। তখন দৈত্যেশ্বর পুরোহিত্- 
গথ্কে ডাকাইয়া অভিচার ক্রিয়ার দ্বার! প্রহ্ৃবাদের 
 সংহীর করিতে আদেশ করিপেন। তাহারা প্রহ্লাদকে 

একটু বুঝাইলেন; বলিলেন-_তোমার পিতা জগতের 
ঈশ্বর, তোমার অনস্তে কি হইবে? প্রহলাদ “শ্থিরমতি”া ; 
প্রহার তাহাদিগকে হাসিঘা উড়াইয়। দিল। পুধন 
দৈত্য পুরোছিতেরা ভদ্বানক অভিচার-ক্রিয়ার কৃষ্টি 


৯ যে! ন হ্ধ্যতি ন বেছি ন শোচন্ি ন কাজ্ষতি। 
1 অপিকেতঃ হ্থিরনতির্ভকিমাৰ যে তিছে। নরঃ। 


ডক্তি। ২১৭ 


করিলেন। অগ্মিময়ী মুর্তিমতী অভিচার-ক্রিয়। প্রহ্থনা- 
দের হুদয়ে শুলাঘাত করিল। প্রহ্লাদের হৃদয়ে শুল 
ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সেই মূর্তিমান অভিচার, নিরপরাধ 
প্রহলাদের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া অভিচারকারী 
পুরোহিতদিগকেই ধ্বংস করিতে গেল। তখন প্রহ্লাদ 
“হে কৃষ্ণ । হে অনন্ত! ইহাদের রক্ষা কর” বলিয়া দেই 
দহায়ান পুরোহিতদিগের রক্ষার জন্য ধাবমান হইলেন। 
ডাকিলেন, হে সর্বব্যাপিন্, হে জগতৎস্বরূপ, হে জগতের 
স্টিকর্তী, হে জনার্দন! এই ব্রাহ্মণগণকে এই দুঃসহ 
মন্ত্র্সি হইতে রক্ষা কর! যেমন সকল ভূতে সর্ব্বব্যাশী, 
জগদৃগুরু বি তুমি আছ, তেমনই এই ব্রাঙ্মণের1 জীবিত 
হউক! বিষণ, সর্বগত বলিয়া যেমন অগ্নিকে আমি 
শক্রুপক্ষ বলিয়া ভাবি নাই, এ ত্রাঙ্মণেরাও তেমনি-- 
ইহারাও জীবিত হৌঁক। যাহারা আমাকে মারিভে 
আসিয়াছিল, যাহারা বিষ দিয়াছিল, যাহারা আমাকে 
আগুণে পোড়াইয়াছিল, হাতির দ্বারা আমাকে আহত 
করিক়াছিল। সাপের দ্বারা ঘ্ংশিতি করিয়াছিল, আমি 
তাহাদের মিত্রভাবে আমার সমান দেখিয়াছিলামঃ 
শত্রু মনে করি নাই, আজ সেই সত্যের হেতু এই 
পুরোশিতেরা জীবিত হউক ।” তখন ঈশ্বরকপায় পুরো" 


২১৮ অহ্শীলন। 


হিতের! জীবিত হইয়া, প্রহ্নাকে আশীর্বাদ করিয়া গৃহে 
গমন করিল। 

এমন আর কখন শুনিব কি? তুমি ইহার অপেক্ষা 
উন্নত ভক্তিবাদ, ইহার অপেক্ষা উন্নত ধর্ম, অন্য কোন 
দেশের কোন শাস্ত্রে দেখাইতে পার ?* 

শিষ্য। আমি স্বীকার করি দেশীয় গ্রন্থ সকল ত্যাগ 
করিয়া! কেবল ইতরাজি পড়ায় আমাদিগের বিশেষ অনিষ্ট 
হইতেছে। 

গুরু। এখন ভগবপসীতায় ষে ভক্ত ক্ষমাশীল এবং 
শক্র মিত্রে তুল্যজ্ঞানী বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা 
কি প্রকার, তাহা! বুঝিলে ৯1 

পরে, হিরণ্যকশিপু পুজ্রের প্রভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “তোমার এই প্রভাৰ কোথা হইতে হইল ?,, 
প্রহলাদ বলিলেন, “অচ্যুত হরি যাহাদেঞ হৃদয়ে অবস্থান 

০ মনম্বী ্রুক্ত বাবু প্রতাপচন্জ্র মজুমদার প্রণীত 107581781 ূ 
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06৪ 0৩ ৪৪10--1018062 1 (০0781%৩ 05902) 10: 606৮ 10০ 
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10800911261 যার বৈ কি, এই প্রহ্লাদচরিত্র দেখন না। 
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1 সমশত্রো চ মিত্রে চ তথ! মানাপমাধমোঃ। 


উক্তি । ২১৯ 


করেন, তাহাদের এইরূপ প্রভাব হইয়া থাকে। যে 
অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করে না-কারণাতাঁৰ বশতঃ তাহারও 
অনিষ্ট হয় না। যে কর্মের দ্বারা, মনে বা বাক্যে পর- 
গীড়ন করে, তাহার সেই বীজে প্রভূত অশুভ ফলিয়া 
থাকে। 

বেন্মৰ আম্যভেও আছেন, র্সভুতে তমাছেন, ইহা! 
জানিয়া আমি কাহারও মন্দ ইচ্ছা করি না, কাহারও 
মন্দ করি না, কাহাকেও মন্দ বলি না। আমি সকলের 
শুভ চিস্তা করি, আমার শারীরিক বা মানসিক, দৈব বা 
ভৌতিক অশুভ কেন ব্বটিবে? হরি সর্বময় জানিষ়া 
সর্ধভূতে এইরূপ অব্যভিচারিণী ভক্তি করা পণ্ডিতের 
কর্তব্য |? 

ইহার অপেক্ষা উন্নত ধর্ম আর কি হইতে পারে ? 
বিদ্যালয়ে এ সক'ল না পড়াইয়!, পড়ায় কি না, মেকলে 
প্রণীত ক্লাইব ও হেষ্টিংস সম্বস্বীয় পাপপূর্ণ উপন্যাস । 
আর সেই উচ্চশিক্ষার জন্ত* আমাদের শিক্ষিতমণ্ডলী 
উন্মস্ত। _ 

পরে, প্রহ্মাদের বাক্যে পুনশ্চ ক্রুদ্ধ হইয়া দৈত্যপতি 
তাহাকে প্রাসাদ হইতে নিক্ষিণ্ত করিয়া, শন্বরান্ছরের 
মায়ার দ্বারা ও বাঁধুর দ্বার প্রশ্থলাদের বিনাশেত্র চেষ্টা 


২২৯ অনুশীলন । 


করিলেন। প্রহ্মাদ সে সকলে বিনষ্ট না হইলে, নীতি- 
শিক্ষার জন্ত তাহাকে পুনশ্চ গুরুগৃহে পাঠাইলেন । 
সেখানে নীতিশিক্ষা সমাপ্ত হইলে আচার্য প্রহ্লাদকে 
সঙ্কে করিয়া দৈত্যেশ্বরের নিকট লইয়া! আসিলেন। 
দ্ৈত্যেশ্বর পুনশ্চ তাহার পরীক্ষার্থ প্রশ্ন করিতে লাগি- 
লেন, _ 

“হে প্রহ্মাদ ? মিত্রের ও শক্রর প্রতি ভূপতি কিরূপ 
ব্যবহার করিবেন ? তিন সময়ে কিরূপ আচরণ করিবেন ? 
মন্ত্রী বা অমাত্যের সঙ্গে বাহে এবং অভ্যন্তরে, চর, 
চৌর, শঙ্কিতে এবং অশক্ষিতে, সন্ধি বিগ্রহে, ছূর্গ ও 
'আটবিক সাধনে বা কণ্টকশৌষণে-_-কিরূপ করিবেন, 


তাহা বল।”” 


প্রচ্্লাদ পিতৃপ্দে প্রণাম করিয়! বলিলেন, “গুরু সে 
সব কথা শিখাইয়াছেন বটে, আমিও শিখিয়াছি। কিন্ত 
সে সকল নীতি আমার মনোমত নহে । শক্র মিত্রের 
সাধনজন্য সাম দাঁন তেদ দণ্ড এই সকল উপায় কথিত 
হইয়াছে, কিন্ত পিতঃ! রাগ করিবেন না, আমি ত 
সেরূপ শত্রু মিত্র দেখি না। যেখানে সাধ্য নাই, * 
সেখানে সাধনের কি প্রয়োজন! যখন জগন্ময় 
ক অর্ধণৎ বখন পৃথিবীতে কাহাকেও শক্ত মলে কর! উচিত নহে । 


তক্তি। ২২১ 


জগন্নাথ পরমাত্মা গোবিন্দ সর্ধভূতাত্বা, তখন আক শত্রু 
মিত্র কে? তোমাতে তগবান্‌ আছেন, আমাতে আছেন, 
আর সকলে আছেন, তখন এই ব্যক্তি মিত্র, আর এই 
শত্রু, এমন করিয়া! পৃথক ভাবিব কি প্রকারে? অতএব 
হৃষ্ট-চেষ্টাবিধি-বন্ধল এই লীতিশাস্ত্রে কি প্রয়োজন 6” 
হিরণ্যকশিপু ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহ্নাদের বক্ষস্থলে পদাখাত 
করিলেন। এবং প্রহ্লাদকে নাগপাশে বন্ধ করিব! সমুদ্ডে 
নিক্ষেপ করিতে অন্ুরগণকে আদেশ করিলেন। অনু- 
রেরা প্রহ্লাদকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ 
করিয়া পর্ধত চাপা দিল। গ্রহ্লাদ তখন জগদীশ্বরের 
স্তব করিতে লাগিলেন। স্ব করিতে লাগিলেন, কেন 
না, অস্তিযকালে ঈশ্বর চিত্ত বিধেষ ; কিন্ত ঈশ্বরের কাছে 
আত্মরক্ষা প্রার্থনা করিলেন না, কেন না প্রহ্মাদ নিক্কাম। 
প্রহ্মাদ ঈশ্বরে ত্বস্ হট্্না, তাহার ধ্যান করিতে করিতে 
তাহাতে লীন হইলেন। প্রহমাদ যোগী *। তখন তাহার 
নাগপাশ থপিয়া গেল, সমুদ্রের জল সরিয়া গেল; পর্ধত 
কল দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রহদাদ গা্রোখান করিলেন । 
তখন প্রহ্নাদ আবার বিষ্ু্ন স্ব করিতে লাগিলেন, 
আত্মরঙ্ষণর জন্য নহে, নিষ্কাম হইয়। ভ্ভব করিতে 
* সন্ধইঃ সতত গা বতাস্মা! দৃচনিষ্চন়ঃ। 


২২২, অন্লীলন। 


লাগিলেন। বিষণ তখন তাহাকে দর্শন দিলেন । এবং 
তক্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বরপ্রার্থনা করিতে 
আদেশ করিলেন। প্রহ্লাদ “সন্তষ্টঃ সততং” ত্ুুতরাঁং 
তাহার জগতে প্রীর্থনীয় কিছুই নাই। অতএব তিনি 
কেবল চাহিলেন ষে, “যে সহস্র ষোনিতে আমি পরিভ্রমণ 
করিব, সে সকল জন্মেই যেন তোমার প্রত্তি আমার 
অচলা ভক্তি থাকে ।” ভক্ত ভক্তিই প্রার্থন! করে, ভক্তির 
জন্ত ভক্তি প্রার্থনা করে, মুক্তির জন্ত বা অন্য ইঞষ্টমাধনের 
জন্য নহে। 

ভগবান্‌ কহিলেন, “তাহা আছে ও থাকিবে । আন্ত 
বর দিব প্রার্থনা! কর 1১ 

প্রহলাদ দ্বিতীয়বার প্রার্থনা করিলেন, “আমি তোমার 
স্ততি করিয়াছিলাম বলিয়া, পিতা আমার যে দ্বেষ 
করিয়াছিলেন, তার সেই পাপ ক্ষালিত হৃউক।” 

ভগবান তাহাও স্বীকার করিয়া, তৃতীয় বর প্রার্থনা 
করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু নিক্কাম প্রহ্মাদের 
জগতে আর তৃতীয় প্রার্থনা ছিল না, কেন না তিনি 
“সর্বারভ্ত পরিত্যানী, হর্ষ, দ্বেষ, শোক, আকাজক্ষাশৃন্ত। 
গুভাশুভ পরিত্যাগী।,* তিনি আবার চাহিলেন, 


ঈ সর্বারভ্তপরিত্যাশী যে মস্ত স মে শ্রিষঃ॥ 


তক্তি। ২২ 


“তোমার প্রতি আমার ভক্তি যেন অব্যভিচারিণী 
থাকে ।” 

বর দিয়া বিষু অন্তহিত হইলেন। তার পর হিরণ্য- 
কশিপু আর প্রহ্থাদের উপর অত্যাচার করেন নাই । 

শিষ্য। তুলামানে একদিকে বেদ, নিখিল ধশ্বশাস্ত, 
বাইবেল, কোরাণ আর একদিকে প্রহ্নাদচরিত্র রাখিলে 
গ্রহ্নাদচরিত্রই গুরু হয়। 

গুরু। এবং প্রহ্নাদকথিত এই বৈষ্ণব ধর্ম সকল 
ধর্ের শ্রেষ্ট ধর্। ইহা ধর্মের সার, হতরাং সকল 
বিশুদ্ধ ধর্মেই আছে। যে পরিমাণে যে ধর্ম বিশুদ্ধ, 
ইহা সেই পরিমাণে সেই ধর্ম আছে। হইধর্, ব্রাহ্মধন্ম, 
এই বৈষ্ণব ধর্মের অন্তর্গত। গড় বলি, আল্লা বলি, ব্রহ্ম 
বলি, সেই এক জগন্নাথ বিষ্কেই ডাকি। সর্বভূতের 
অস্তরাত্মাস্বরূপ জ্ঞান ও আনন্দম্ব চৈতন্যকে যে জানি- 
য়াছে, সর্ধ়ূতে যাহার আত্মজ্ঞান আছে, ষে অভেদী। 
অথবা সেইরূপ জ্ঞান ও চিত্তের অবস্থ| প্রাপ্তিতে যাহার 
বত্ত আছে, সেই বৈষ্ণব ও সেই হিন্দু। তন্ধিন্ন ষে কেবল 
লোকের দ্বেষ করে লোকের অনিষ্ট করে, পরের সঙ্গে 
যো ল হৃধাতি ন দ্বেি ন শোচতি ন কাক্ষতি। | 

শুভাশুভপরিভ্্যাপী তক্তিমাব্‌ বঃ স মে প্রিয় ॥ 





ইঃ অনুশীলন 


বিবাদ করে, লোকের কেবল জাতি মারিতেই ব্যস্ত) 
তাহার গলায় গ্োচ্ছ! কর! পৈতা, কপালে কপাল-জোড়া 
ফোটা, মাথায্ব টিকি, এবৎ গায়ে নামাবলি ও মুখে 
হরিনাম থাকিলেও, তাহাকে হিন্দ বলিব না। সে 
শ্লেচ্ছের অধম ক্নেচ্ছ, তাহার সংস্পর্শে থাকিলেও হিন্দুর 


হিন্দুয়ানি যায়। 


বিংশতিতম অধ্যায় ।__-তক্তি। 


ভক্তির সাধন । 


শিষ্য । এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাস্ত যে, আপনর 
নিকট যে ভক্তির ব্যাখ্যা শুনিলাম, তাহা সাধন না সাধ? 

গুরু। ভক্তি, সাধন ও সাধ্য । ভক্তি মুক্তিপ্রদ্দা, এজন্য 
ভক্তি সাধন। আর ভক্তি যুক্তিপ্রদা হইলেও মুক্তি বা 
কিছুই কামনা করে নাঃ এজন্য ভক্তিই সাধ্য । 

শিষ্য । তব, এই ভক্তির সাধন কি শুনিতে ইচ্ছা 
করি। ইহার অনুশীলন প্রথা কি? উপাসনাই ভক্তির 
সাধন বলিয়া চিরপ্রথিত,*কিন্ত আপনার ব্যাখ্যা যদ্দি 
যথার্থ হয়, তবে ইহাতে উপাসনার কোন স্থান দেখিতেছি 
না 

গুরু । উপাসনার ধথেষ্ট স্থান আছে, কিন্ত উপাজনা 
কথাটা অনেক “প্রকার অর্থে ব্যবহ্গত হইয়া থাকে, 


২২৬ অনুশীলন । 


ইহাতে গোলযোগ হইতে পারে বটে। সকল বৃত্তিগুলিকৈ 
ঈশ্বরমুখী করিবার ষে চেষ্টা, তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপাসন! 
আর কি হইতে পারে ? তৃমি অনুদিন সমস্ত কাধ্যে ঈশ- 
রকে আন্তরিক চিত্ত! না করিলে কখনই তাহা পারিবে না। 

শিষ্য। তথাপি হিন্দুশীস্কে এই তক্তির অনুশীলনের 
কি প্রথা প্রচলির্ত আছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। 
আপনি যে ভক্তিতত্ব বুঝাইলেন, তাহ! হিন্দশাস্তোক্ত 
ভক্তি হইলেও হিন্দুদিগের মধ্যে বিরল। হিন্দুর মধ্যে 
ভক্তি আছে; কিস্ত মে আর এক রকমের। প্রতিমা 
গড়িয়া, তাহার সম্মুখে যোড়হ'ত করিয়া, পট্রবস্থ 
গলদেশে দিয়! গণগদভাবে অশ্রমোচন, “হরি ! হরি!) 
বা “মা! মা!” ইত্যাদি শব্ষে উচ্চতর গোলযোগ, 
আথব। বৌদ্বন, এব, প্রতিজার চরণীফৃভ পাইলে, ভা? 
মাথায়, মুখে, চোখে, নাকে, কাণে_ 

গুরু । তুমি যাহা বলিতেছ বুবিস্বাছি। উহাও চিত্তের 
উন্নত অবস্থা, উহাকে উপহাস করিও না। তোমার 
হক্সলী, টিওল অপেক্ষা ওরূপ এক জন ভাবুক আমার 
্রদ্ধার পাত্র। তুমি গৌণ তক্তির কথ! তুলিতেছ। 

শিষ্য। আপনার পূর্ব্বকার কথায় ইছাই বুঝিয়াছি 
যে, ইহাকে আপনি-ভক্তি বলিয়া স্বীকার বেন ন1। 


ভক্তি! ২২৭ 


গুরু। ইহা মুখ্য ভক্তি নহে, কিন্তু গৌণ বা নিকষ্ট 
ভক্তি বটে। যে সকল হিন্দৃশান্ত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক, 
ইহাতে সে সকল পরিপূর্ণ । 

শিষ্য। গীতাদি প্রাচীন শান্তে মুখ্য ভক্তিতত্বেরই 
প্রচার থাকাতেও আধুনিক শাস্ত্রে গৌণ ভক্তি কি প্রকারে 
আসিল? 

গুরু । ভক্তি জ্ঞানাখ্বিকা, এবং কর্মমাত্মবিকা, ভরসা 
করি, ইহা বুঝিয়াছ। ভক্তি উভয়াক্মিকা বলিয়া, তাহার 
অনুশীলনে মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরে সমর্পিত 
করিতে হয়। কল বৃণ্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করিতে 
হয়। যখন ভক্তি কর্্মাত্মিকা এবং কর্ম সকলই ঈশ্বরে 
সমর্পণ করিতে হয়, তখন কাজেই কর্শেক্িয় সকলই 
ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য আমি 
তোমাকে বুঝাইয়াছি ষে, যাহা জগতে অনুষ্ঠেয়, অর্থাৎ 
ঈশ্বরান্ুমোদিত কর্ম, তাহাতে শারীরিক বৃত্তির নিয়োশ 
হইলেই এ বৃত্তি ঈশ্বরমূখ্টী হইল। কিন্ত অনেক শাস্ত- 
কারেরা অন্যরূপ বুঝিয়াছেন। কি ভাবে তাহারা কর্খেক্রিয় 
কল ঈশ্বরে-সমর্পণ করিতে চান, তাহার উদাহরণ স্বরূপ 
রুয়েকটি শ্লোক ভাগবত পুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। 
ছুরিনান্ের কর্খ/হইতেছে,_ 


২২৮ খঅনুশীলন। 


বিলেবতো রুত্রমবিক্রমান্‌ যে ন শৃণ্‌তঃ কর্ণপুটে নরস্থয ! 

জিহ্বাসতী দার্দ,রিকেব হত নযোপগায়ত্যুরূণায় গাথ"ঃ ॥ 

ভারঃ পরং পট্টকিরীটভুইমপ্যুততমাঙ্গং ন নমেনুকুন্দং 

শাবো করৌনো কুরুতঃ সপরধ্যাং হরেন সিৎকাঞ্চনকক্ষণো! বাঁ। 

বহ্ীষিতে তে নয়নে নরাপাংলিঙ্গানি বিফোননিরীক্ষতে যে। 

পাদে নৃণাং তৌ। জ্রমজন্মভাজো ক্ষেত্রীণি নাসুত্রজতো হরেবোঁ 

জীবগ্বো ভাঁগবভাজ্বিবেণ,ন্‌ ন জাত মতেগাভিজভেত যন্ত 

প্রবিক,পদা। মনুজত্তলন্ত। শ্বসঞ্বো হন্ নবেদ গন্ধং॥ 

তদশ্মপারং হৃদন্ং বতেদং ঘদগ,হমানৈ হরিনামধেয়ৈঃ | 

ন বিক্রিয়েতাথ যদ] বিকাঁরো নেত্রে জলং গীত্ররুহেঘু হর্ষ: ॥ 

ভাগবত, ২স্থ, ৩অ, ২০--২৪ | 

« যে মনুষ্য কর্ণপুটে হরিগুধানুবাদ শ্রবণ না করে, 
ছায়! তাহার কর্ণ ছুইটি বুথ! গর্ত মাত্র। হে সত! 
যে হরিগাথ। গান না করে, তাহার অসতী জিহবা ভেক- 
জিহ্ব] তুল্যা। যাহার মস্তক মুকুন্দকে নমস্কার না করে, 
তাহ! পট্র-কিরীট-শোভিত হইলেও বোঝ! মাত্র। 
যাহার হত্তদ্বয় হরির সপর্ধ্যা না করে, তাহা কনক কন্কণে 
শোভিত হইলেও মড়ার হাতি মাত্র। মনুষ্যধিগের 
চকষুদ্বর যদি বিষুমূর্তি * শিরীক্ষণ না করে, তবে তাহ] 

* এখানে “লিঙ্গানি বিষেশঃ” অর্থে বিষ, রযুন্তি সনকল। অতি 
সঙ্গত অর্থ। তবে শিবলিঙ্গের কেবল সেই অর্ব না করি, কদর্ধা 
উপস্তাসও উপাসনা পদ্ধতিতে ঘাই কেন? 


তি | ২২৯ 


ময়ূরপুচ্ছ মাত্র । আর যে চরণদ্বয় হরিতীর্থে পর্যটন 
ন। করে, তাহার বৃক্ষজন্ম লাভ হইয়াছে মাত্র। আর 
থে ভগবৎ-পদরেণু ধারণ না করে, সে জীবদ্রশীতেই শব। 
বিষু্পাদীর্পিতি তুলসীর গন্ধ যে মনুষ্য না জানিয়াছে, সে 
নিশ্বাস থাকিতেও শব। হায়! হরিনামকীর্তনে যাহার 
হৃদয় বিকারপ্রাপ্ত না হয়, এবং বিকারেও যাহার চক্ষে 
জল ও গাত্রে রোমাঞ্চ না হয়, তাহার হৃদয় লৌহময়।”. 
এই শ্রেমর ভক্তের এইরূপে ঈশ্বরে বাহোজ্দ্িয় সমর্পণ 
করিতে চাহেন। কিন্ত ইহা সাকারোপসনাদাপেক্ষ । 
নিরাকারে চক্ষুপাণিপাদের এরূপ নিয়োগ অন্ঘটনীয়। 
কিন্ত আমার প্রন্মের উত্তর এখনও পাই নাই । .তক্তির 
প্রকৃত সাধন কি? 
গুরু । তাহা ভগবান্‌ গীতার সেই দ্বাদশ অধ্যায়ে 
বলিতেছেন, 
| যে ভু সর্বানি কর্মাণি মরি সংস্তন্ত মৎপরা:। 
জনন্েলৈব বোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপ'লতে ॥ 
তেষামহং সমুদ্ধত্ত1 মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। 
ভবামি ন টিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেভনলাং ॥ 
মধ্যেব মন আধংস্ব মি বুদ্ধিং লিবেশল় | 
নিবসিধ্যসির্মঘ্যেষ অত উদ্ধং ন সংশক্নঃ॥ ১২ 


২৩৪ অনুশীলন । 


“হে অর্জন ! যাহারা সর্ব কর্ম আমাতে ন্যস্ত করিয়া 
মৎ্পরায়ণ হয়, এবং অন্য ভজনারহছিত যে তক্তিযোগ 
তদ্বারা আমার.ধ্যান ও উপাসন। করে, মৃদ্ধ্যুযুক্ত সংসার 
হইতে সেই আমাতে নিবিষ্কচেতাদ্রিপ্নের আমি আচিরে 
উদ্ধারকর্তী হই। আমাতে তুমি মনস্থির কর, 'আমাতে 
বুদ্ধি নিবিষ্ট কর, তাহা! হইলে তুমি দেহাস্তে আমাতেই 
'অধিষ্ঠান করিবে।” ্‌ 

শিষ্য। বড় কঠিন কথা। এইবুপ ঈশ্বরে চিত্ত 
নিবিষ্ট করিতে কয় জন পারে ? 

গুরু।. সকলেই পাঁরে। চেষ্টী করিলেই পারে। 

শিষ্য । কি প্রকারে চেষ্ট) করিতে হইবে £ 

গুরু। ভগবান্‌ তাহাও অজ্ভনকে বলিয়া দ্রিতেছেন, 

অথ'চিত্বং সমাধাতুং ন শফি মতি ছিরং | 
অভ্যাসযোগেন ততোমামিচ্ছাপ্ত,ং ধনক্ন্ব ॥ ১২।৯ 

«হে অজ্জুলি ! যদি আমাতে চিত্ত স্থির করিয়া রাখিতে 
ন! পার, তবে অভ্যাষ যোগের দ্বারা আমাকে পাইতে 
ইচ্ছা কর।” অর্থাৎ যদি ঈশ্বরে চিত্ত শ্মির রাখিতে না 
পার, তবে পুনঃপুনঃ চেষ্টীর দ্বারা সেই কার্য অভ্যন্ত 
করিবে। 

শিষ্য। অভ্যাস ফাত্রই কঠিন, এবং এ ওরুতর 


ডাকি । ২৩১ 


খত্যাস আরও ফঠিন। সকলে পারে না। বাহার! না 
পারে, তাহারা কি ধরিবৈ ? 
গুরু । বাহার! কর্ম করিতে পারে, তাহার? যে কণ্ধ 
ঈশ্বরোগ্দি্, বা ঈশ্বরানুমৌপ্দিত। সেই সকল কর্প সর্ব্বদী 
করিলে ফ্রেমে ঈশ্বরে মনস্ডিগ্ন হইবে । তাহাই ভগ্গবান্‌ 
বলিতেছেন-- 
| অভ্যাসেহপ্যপমর্ধোহসি মৎকপ্দপরমো ভব । 
মার্থমপি বর্খাণি কুর্বন্‌ সিদ্ধিমকাপ স্যসি 1 ১২1১০ 
"যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে মতকর্মাপরায়ণ 
হও | আমার পন্ত কশ্্ব সকল করিয়া সিদ্ধিপ্রীণ্ধ ছইবে 1” 
শিষ্য। কিন্ত অমেকে কর্টেও অপট্‌--বা অকর্ম্মা। 
তাহাদের ভপাঞ্ কি ? 
গুরু । এই প্রশ্রের আশঙ্কার ভঙ্গবান্‌ বলিতেছেন, 
অখৈতদপ্যশক্কোহনি কর্ত মনন যোগমাশ্রিত:। 
ূ সর্বফর্মফহাাযাগং তত? কুক ঘভাঙবান্‌ 1 ১২১১ 
“ঘি মদাশ্রিত করসে শক্ত হও, তবে যতাপ্বা হইয়া 
 সর্বকর্্ম ফলত্যাগ কর 1৮ | 
শিষ্য? সেকি? যেকর্খে অঙ্গজ, যাহার কোন কর 
নাই, সে কর্মফল ত্যাগ করিবে কি প্রকারে 
খুকু। কৌর্ন ীবই একেবারে কর্ম্বশৃদ্য হঁইর্তে পারে 


 হ৩২ অনৃলীলন। 


না। যে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কর্ম নাকরে, ভূততাড়িত 
হইয়া সেও কর্ম করিবে। এ বিষয়ে ভগবছুক্তি পূর্বে 
উদ্ধৃত করিয়াছি। যে কর্ণ্মই তদ্দবারা সম্পন্ন হয়ঃ যদি 
কম্মকর্তী তাহার ফলাকাজণ না করে, তবে অন্য কামনা- 
ভাবে, ঈশ্বরই একমাত্র কাম্য পদার্থ হইয়া ক্লাড়াইবেন। 
তখন আপন! হইতেই চিত্ত ঈশ্বরে স্থির হইবে। 

শিষ্য । এই চতুর্বরধধ সাধনই অতি কঠিন। আর 
ইহার কিছুতেই উপাসনার কোন প্রয়োজন দেখা 
যায় ন। 

গুকু। এই চতুর্কধ সাধনই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। ঈদৃশ 
সাধকদিগের পক্ষে অন্যবিধ উপাসনার প্রয়োজন নাই। 

শিষ্য। কিন্ত অজ্ঞ, নীচবৃত্ত, কলুষিত, বালক, 
প্রভৃতির এ সকল সাধন আয়ত্ব নহে। তাহারা কি 
তক্তির অধিকারী নহে ? 

গুরু। এই সব শ্ছলে উপাসনাস্তথিকা গৌণ ভক্তির 
প্রয়োজন । গীতায় ভগবছুক্ি আছে যে, 

যে বথ]1 মাং প্রপদ্যন্তে তাংন্তথৈব ভলামাহং ্‌ 

“যে ষে রূপে আমাকে আশ্রয় করে, আমি তাহাকে 
সেইরূপে ভজনা করি।”” 

এবং স্থানাস্বরে বলিয়াছেন, 


তক্তি। ২৩৩ 


পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো ষে ওক্ঞা প্রবচ্ছাতি। 
তদহং তক্ত,যপহৃতমস্্ামি প্রযতাঝ্বনঃ ॥ 

“ষে ন্তক্তিপুর্বক আমাকে পত্র, পৃষ্প, ফল, জল দেয়, 
তাহ প্রযতাত্বার ভক্তির উপহার বলিয়া আমি গ্রহণ 
করি ।” 

শিষ্য । তবে কি মীতায় সাকার মুর্তির উপাসনা 
বিহিত হইয়াছে? 
গুরু । ফল পুপ্পাদি প্রদান করিতে হইলে, তাহা যে 
শ্রতিমায় অর্পণ করিতে হইবে, এমন কথা নাই। ঈশ্বর 
সর্ধত্র আছেন, যেখানে দিবে, সেইখানে তিনি পাইবেন 1 
শিষ্য । প্রতিমাদির পুজ। বিশুদ্ধ হিন্দুধর্শে পিবিদ্ধ, 
না বিহিত ? 

গুরু । অধিকারী ভেদে নিখিদ্ধ, এবং বিহিত। তদ্ি- 
ন্কে ভাগবত পুরাণ হইতে কপিলো্তি উদ্ধত করিতেছি। 
ভাগবত পুরাণে কপিল, ঈশ্বরের অবতার বলিয়া গণ্য । 
তিনি তাহার মাতা দেবহ্তীকে নি৭ ভক্তিযোগের 
সাধন বলিতেছেন। এই সাধনের মধ্যে একদিকে, 
সর্বভূতে ঈশ্বরচিস্তা, দয়া, মৈত্র, যম নিয়মাদি ধরিয়াছেন, 
আর এক দিকে প্রতিমা দর্শন,স্পর্শন, পৃজাদি ধরিয়াছ্ছেন। 
কিন্ত বিশেষ. এই বরিতেছেন,-- 


২৩৪ অনুশীলন । 


শহং র্োহহুতেযুৃততারহি: সদা 
ভমবজ্ঞায় মাং মর্তাঃ কুরুড়েইচ্চ [বিডম্বলং ॥ 
যো! মাং সর্বেষুভূতেষু সন্তমাত্বানমীখরং | . 
হিন্াচ্চণং তজতে মৌট্যান্শ্মন্সেব জুহোতি সঃ ॥ 
ওস্য | ২৯আ।| ১৭১৮। 
“আমি, সর্বভূতে ভূতাত্বা! স্বরূপ অবস্থিত আছি। 
সেই আর্মাকে অবজ্ঞা করিয়! অর্থাৎ সর্বভূতকে অবজ্ঞা 
করিষ্বা) মনুষ্য প্রতিমাঁপুজ1 বিড়ম্বনা করিয়া ধাকে। 
সর্বভূতে আত্মাস্বরূপ অনীশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করিয়া 
ঘে প্রতিমা ভজনা করে, সে ভন্মে দ্বি ঢালে” 
পুনশ্চ 
অচ্চণদাবচ্চযেতাবদীশ্বরং মাং স্বকম্কৃৎ। 
যাবনবেদ' স্বহৃপি সর্ধভৃতেত্ববছিতং | ২৯অ। ২০ 
যে ব্যক্তি স্বকশ্মে রত, সে যতদিন না আপনার হুদক়ে 
সর্ধভূতে অবস্থিত ঈশ্বরকে জানিতে পারে, তাৰৎ 
গ্রতিমা্ি পুজা! করিবে । 
বিধিও রহিল, নিষেধও *রহিল। যাহার সর্ধজনে 
শ্রীতি নাই, ঈশ্বর জ্ঞান নাই, তাহার প্রতিমাদ্দির অর্চন! 
বিড়ন্বনা। আর যাহার সর্বজনে গ্রীতি জন্গিয়াছে, 


ভাড়ি। ২৩৫ 


জনীয়। তবে যতদিন সে জ্ঞান না মন্মে। ততদিন বিষয়ী 
লোকের পক্ষে প্রতিমাধি পুঁজ! অবিহিভ নহে, কেন লন] 
তদ্ধারা ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি জন্মিতে পারে । প্রতিমা পৃজা 
শৌণতক্তির মধ্যে । 

শিষ্য। গৌণতক্তি কাহাকে বলিতেছেন, আজি ঠিক 
বুঝিতেছি না। 

গুকু। সুখ্যতন্তির অনেক বিদ্বা আছে । যাহাঘ্বার! 
সেই সকল বিদ্ব বিনষ্ট হয় শাঙিল্যহত্রপ্রণেভা তাহারই 
নাম দিয়াছেন গ্বৌণভক্তি। ঈশ্বরের নামকীর্তন, ফল 
পৃ্পাদির দ্বারা তাহার অর্চনা, বন্দনা, প্রতিমাদির পুজা 
- এমকল গৌণতক্কির লক্ষণ। সুত্রের টীকাঁকার স্বপ্বং 
ত্বশীকার করিয়াছেন ষে, এই সকল অনুষ্ঠান ভক্তিজনক 
মাত্র; ইহার ফলাত্তর নাই ' 

শিষ্য। তবে আপনার মত এই বুঝিলাম যে পুজা, 
হোম, ষজ্ঞ, নামসংক্বীর্ভন, সন্ধ্যাবন্দনাদ্ি বিশুদ্ধ হিয্ু- 
ধর্ধের বিরোধী নহে। তবে উহাতে কোন প্রকার 
প্রহিক বা পরমার্থিক ফল নাই/_-& সকল কেবল ভক্তির 
ও সাধন স্বাত্র । 


হু ভক্ঞ্যা কীত্তলেন ভক্ত দানেন পরাতত্তিৎ সাধয়েদিতি* * ন ন্‌ 
ফলান্রুর্থ, গোররাজি ভি । 


২৩৬ অগৃশীমষ 


খুরু। তাহাও নিকৃষ্ট জাধন। উৎকৃষ্ট সাধন ধা? 
তোমাকে কৃষ্ণোক্তি উদ্ধৃত করিয়া শুনাইয়াছি। বে 
তাহাতে অক্ষম, সেই পুজাদি করিবে । তবে স্বতি বন্দনা 
প্রভৃতি সম্বন্ধে একটা বিশেষ কখ! আছে । যখন কেবল 
ঈশ্বরচিত্তাই উহার উদ্দেশ্ত, তখন উহা! মুখা-ভক্তির 
লক্ষণ। যথা বিপনুক্ত প্রহলাদকৃত- বিষ্-স্তৃতি মুখ্যভক্কি। 
কপার “আমার পাপ ক্ষালিত হউক,” “আমার সুখে দিল 
বাউক,” ইত্যাদি সকাম সন্ধ্যাবদ্দনা, স্যতি বা! 7১:9/07, 
গৌণতক্তি মধ্যে গণ্য। আমি তোমাকে পরামর্শ 
দিই, ষে কৃষ্ণোক্তির অনুবন্তা হইয়া! ঈশ্বরের কর্ম্মতৎ্পর 
হও । 

শিষ্য । সেও ত পুজা, হোম, যাঁগ যজ্ঞ... 

গুরু । সে আর একটি ভ্রম। এ সকল ঈশ্বরের জন্ত 
কর্ম নহে; এ সকল সাধকের নিজ মঙ্গলোদি্ কণ্ম-_ 
সাধকের নিজের কার্ধয ; ভক্তির বৃদ্ধি জন্যও ঘদি এ সকল 
কর, তথাপি তোমার নিজের জন্যই হইল। ঈশ্বর 
জগন্ম্ব; জগতের কাজই ভাহার কাজ। অ৩এৰ 
বাহাতে জগতের হিত হয়, সেই সকল কর্ম্মই কৃষক 
*মত্বকর্থ্ ”? তাহার সাধনে তৎপর হও» এবং সমস্ত 
বৃত্ধির সম্যক অনুশীলনের ছারায় সে স্কল সম্পাদনের 


ভক্তি । ২৩৭ 


যোগ্য হও। তাহা হইলে ধাহার উদ্দিষ্ট সেই সকল 
কর্ম, তাহাতে মন স্থির হইবে। তাহা হইলে ক্রমশঃ 
জীবনুক্ত হইবে। জীবনুক্তিই হুখ। বলিয়াছি, ““হুখের 
উপায় ধর্ম ।” এই জীবনুক্তি হখের উপায়ই ধর্ম । 
রাজসম্পদাদি কোন অম্পদেই ততমুখ নাই। 

যে ইহা! না পারিবে, সে গৌণ উপাসনা অর্থাৎ পূজা 
নামকীর্তন, অন্ধ্যাবন্দনাির দ্বারা তক্তির নিকৃষ্ট অনু- 
শীললে প্রবৃত্ত হউক। কিন্ত তাহা করিতে হইলে, 
অন্তরের সহিত সে সকলের অনুষ্ঠান করিবে। তত্ব্যতীত 
ভক্তির কিছুমাত্র অনুশীলন হয় না। কেবল বাহাড়শ্বরে 
বিশেষ অনিষ্ট জন্মে । উহা তখন ভক্তির সাধন না হইয়া 
কেবল শঠতার সাধন হইয়া পড়ে । তাহার অপেক্ষা 
সর্বপ্রকার সাধনের অভাবই ভাল। কিন্ত, ষে কোন 
প্রকার সাধনে প্রবৃত্ত নহে, সে শঠ ও ভণ্ড হইতে শ্রেষ্ঠ 
হইলেও, তাহার সঙ্গে পশুগণের প্রভেদ অল্স। 

শিষ্য । তবে, এখনকার “অধিকাংশ বাঙ্গালি হয়, ভণ্ড 
ও শঠ, নয় পশুবহ। 

শুরু । হিন্দুর অবনতির এই একটা কারথ। কিন্ত 
তুমি দেখিবে শীঘ্রই বিশুদ্ধ ভক্তির প্রচারে হিন্দু নবজীবন 
প্রাপ্ত হইন্সা, ক্রুণুয়েলের সমকালিক ইংরেজের মত বা 


২৩৮ অনুশীলন 


মহপ্মদের সমকালিক আরবের মত, অতিশয় প্রতাঁপাখ্িত 


হইয়া উঠিবে। 
শিষ্য । কায়মনোবাক্যে টিকা সেই 


প্রার্থনা করি। 


_. একবিংশতিতম অধ্যায় ।--প্রীতি। : 


শিব্য। এক্ষণে অন্যান্য হিন্দুগ্রন্থের তক্তিব্যাখ্য। 
গুনিতে ইচ্ছ1 করি। 

গুরু। তাহা এই অগ্ুশীলন ধন্মের ব্যাখ্যা প্রয়ো- 
জনীয় নহে। ভাগবত পুরাণেও ভক্তিতত্বের অনেক 
কথা আছে। কিন্ত ভগবদগীতাতেই সে সকলের মুল। 
এইরূপ অন্যান্য গ্রন্থেও যাহা! আছে, সেও গীতামুলক। 
আতঞব সে জকলৈর পর্যালোচনায় কালক্ষেপ করিবার 
গ্রস্বোজন নাই। কেবল চৈতন্যের ভক্তিবাঘ ভিন্ন প্রক্ৃ- 
তির। কিন্ত অনুশীলন ধর্মের সহিত সে ভক্তিবাদের সম্বন্ধ 
তাদৃশ ক্বনিষ্ট নহে' বরং একটুখানি বিরোধ আছে। অতএব 
আমি সে তক্তিবাদের আলোচনায় প্রবৃদ্ধ হইব ন]। 

শিষ্য । তবে এক্ষণে শ্রীতিবৃত্ধির অনুশীলন ন্থস্কে 
উপদেশ দান. বুক্ষন। : 


২৪০ অনৃশীলন। 


গুরু। ভক্তিবৃত্তির কথা বলিবার সময়ে শ্রীতিরও 
আসল কথা বলিয়াছি। মনুষ্যে গ্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে তক্তি 
নাই। প্রন্কাদচরিত্রে প্রহ্াদোক্তিতে ইহা বিশেষ 
বুঝিয়াছ। অন্য ধর্মের এমত হোক না হোক, হিন্দি 
ধর্মের এই মত। প্রীতির অনুশীলনের দুইটি প্রণালী 
আছে। একটি প্রাকৃতিক বা ইউরোপীয়, আর একটা 
আধ্যাত্মিক বা ভারতবর্ষাঁয়। আধ্যাত্মিক প্রণালীর কথ 
এখন থাক । আগে প্রাকৃতিক প্রণালী আমি যে রকম 
বুঝি তাহা বুঝাইতেছি। শ্রীতি দ্বিবিধ, সহজ এবং 
সংফর্জ। কতকগুলি মনুষ্যের প্রতি শ্রীতি আমাদের 
স্বভাবসিদ্ধ, যেমন সম্ভানের প্রতি মাতা পিতার, বা মাতা 
পিতার প্রতি সন্তানের। ইহাই সহজ শ্রীত। আর 
কতকগুলির প্রতি প্রীতি সংসর্গজ, যেমন স্ত্রীর প্রতি 
সবামির, স্বামির প্রতি স্ত্রীর, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর, প্রতুর প্রতি 
ভবত্যের, বা ভৃত্যের প্রতি প্রভুর। এই সহজ এবং 
সংসর্গজ প্রীতিই পারিবারিক "বন্ধন এবং ইহা হইতেই 
পারিবারিক জীবনের হষ্টি। এই পরিবারই প্রীতির প্রথম 
শিক্ষাম্থল। কেন না, ষে ভাবের-বশীভূত হইয়া অন্যের 
জন্য আমরা আত্মত্যাগে প্রবৃত্ব হই, তাহাই প্রীতি । 
পৃত্রাদির জন্য আমর। আত্মত্যাগ করিডে স্বতই প্রবুত, 


প্রীতি । ২৪১ 


এইজন্য পরিবার হইতে প্রথম শ্রীতি বৃত্তির অনুশীলনে 
প্রবৃত্ত হই। অতএব পারিবারিক জীবন ধার্িকের পঙ্গে 
নিতান্ত প্রতয্োজনীর। তাই হিন্দু শাস্্রকারেরা শিক্ষানবিশীর 
পরেই গার্স্থ আশ্রম অবশ্য পালনীয় বলিয়া অনুক্তাত 
করিয়াছিলেন । 

পারিবারিক অনুশীলনে প্রীতিবৃত্তি কিয় পরিমাণে 
স্ক,রিত হইলে পরিবারের বাহিরেও বিস্তার কামনা করে। 
বলিয়াছি যে শ্রীতিবৃত্তি অন্যান্য শ্রেষ্ঠ বৃতির ন্যায় 
অধিকতর স্ফ,রণক্ষম ; সুতরাং অনুশীলিত হইতে থাকি- 
লেই ইহ] গৃহের ক্ষুদ্র সীমা ছাপাইয়া বাহির হইছে 
চাহিবে। অতএব ইহা ক্রমশঃ কুটুশ্ব, বন্ধুবর্গ, অনুগত, 
ও আশ্রিতে, গোঠীতে, গোতে সমাবিষ্ট হয়। ইহাতেও 
অনুশীলন থাকিলে ইহার স্কতিশক্তি সীমা প্রাপ্ত হয় না। 
ক্রমে আপনা গ্রামস্থ, নগর্থ, দেশস্থ, মনুষ্যমাত্রের 
উপর নিবিষ্ট হয়) যখন নিখিল জন্মভূমির উপর এই 
প্রীতি বিস্তারিত হয় তখন্ত ইহা সচরাচর দেশবাৎসল্য 
নাম প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় এই বৃত্তি অতিশয় বলবভী 
হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে । হইলে, ইহা জাতি 
বিশেষের বিশেষ মঙ্গলের কারণ হয়। ইউরোপীয়দিগের 
মধ্যে গ্ীতিবৃত্তির এই অবস্থা সচরাটর প্রবল দেখা বায়্। 


২৪২ ঘনগশীলৰ। 


ইইরোপীয়দিগের জাতীয় উন্নতি যে এন্ডটা হেশি 
হইয়াছে, ইহ! ভাহার এক কারখ। 

শিষ্য। ইউরোপে দেশবাৎসল্যের এত প্রাবল্য 
এবং আ(মাঁদের দেশে নাই, তাহার কারণ কি আপনি কিছু 
বুঝাইুতে পারেন ? | 

খরু। উত্তমরূপে পারি । ইউরোপের ধর্খ, বিশেষতঃ 
পূর্বতন ইউরোপের ধন্ম, হিনুধশ্মের মত উন্নত ধর্ম নহে; 
ইহাই সেই কারণ। একই সবিস্তারে মেই কথাট! 
দবুঝাইতেছি, ভাহা। শুন। 

দেশবাৎসল্য প্রীতিবৃত্তির ক্ষুর্তির চরমদীমা নহে। 
তাহার উপর আর এক সোপান আছে। সমস্ত জগতে 
থে প্রীতি, তাহাই প্রীতিবৃত্তির চরম সীমী। তাহাই 
যথার্থ ধর্্ম। ষতদিন শ্রীতির জগ২পরিমিত ন্্তি না 
হুইল. ততর্দিন গ্রীতিও অসম্পূর্ণ ধর্ম সম্পূর্ণ । 

এখন দেখ যায়, যে ইউরোপীরদিগের প্রীতি আপনা- 
দেব স্বদেশেই পধ্যবসিত হয়,» ষমত্ত মনুষ্যলোকে ব্াপ্ত 
সহুতে সচরাচর পারে না। আপদার জাছিকে ভাল 
ৰামেন, অন্ত জাতীয়কষে দেখিতে পারেন ন!, ইহাই 
ক্টাহাদের স্বভাব। অন্যান্ত জাতির মধ্যে দেখিতে 
পাওয়া ষাত, যে তাহারা স্বধশ্মীকে ভাল বাসে, বিংশ্মাকে 


প্রীতি | ২৪৩ 


দেখিতে পারে না । মুদ্ললমান ইহার উদাহরণ । কিন্ত 
ধর্থ এক হইলে, জাতি লইয়া তাহার বড় আঁর দ্বেধ ঝরে 
না । মুসলমানের ভক্ষে সব মুসলমান শীষ তুল্য ; কিন্ত 
ইৎরেজবীষ্টিয়ান ও কুব্ক্টিয়ানের মধ্যে ঝড় গোল- 
যোগ । 

শিষ্য । এস্বলে মুঈলমাঁনেরও প্রীতি জাগতিক নহে, 
ইউরোপের গ্রীতিও জাগতিক নহে। 

গুরু । মুসলমানের শ্ীতি-বিস্তারের নিরোধক তাহার 
ধর্ম। জণহগুদ্ধ মুসলমান হইলে জগংশুদ্ধ সে তাল 
বাসিতে পারে, কিন্ত জগ-শদ্ধ শ্রীষ্টিযান হইলে জষ্্াণ 
জন্ম্াণ ভিন্ন, ফরাসি ফরাজি ভিন্ন, আর কাহাকেও গাল 
বাসিতে পারে না। এখন জিজ্ঞান্য কথা এই,--ইউরোপগীস্ব 
প্রীতি দেশব্যাপক হইয়াও আর উঠিতে পারেনা কেন ? 

এই প্রের* উত্তরে বুঝিতে হইবে শীতিক্ক,্তির 
কার্ধাতঃ বিরোধী কে? কার্ধাতঃ বিরোধী; আক্মগ্ীতি । 
পশুপক্ষির ন্যায় মনুষ্যেতে আত্মশ্রীতিও অতিশয় প্রবলা। 
পর্প্রীতির অপেক্ষা 'আত্মপ্রীতি প্রবল1। এইজন্য উদ্মত 
ধর্ের দ্বারা চিত শাসিত না হইলে, গ্লীতির বিস্তার 
আত্মগ্রীতির স্বারাঁ সীমাবদ্ধ হয়। অর্থ পরে গীতি 
ষতদুর আব্রগ্রীতির সঙ্গে সঙ্গত হয়, ততত্রই তাহার 


২৪৪ অনুশীলন । 


বিস্তার হয়, বেশি হয় না। এখন পারিবারিক শ্রীতি 
আত্মগ্রীতির সঙ্গে সুমঙ্গত ; এই পুত্র আমার, এই ভার্ধ্যা 
আমার, ইহারা আমার হুখের উপাদান, এই জন্য আমি 
ইহাদের ভাল বাসি। তারপর কৃট্ম্ব, বন্ধু, স্বজন, জ্ঞাতি, 
গোষ্ঠীগোত্রও আমার, আশ্রিত অনুগত ইহারাও 
আমার, ইহারাও আমার সুখের উপাদান এই জন্য আমি 
ইহাদের ভালবাসি। তেমনি, আমার গ্রাম, আমার 
নগর, আমার দেশ আমি ভাল বাসি। কিন্ত জগৎ, 
আমার নহে, জগৎ আমি ভাল বাসিব না। পৃথিবীতে 
এমন লক্ষ লক্ষ লোক আছে, যাহার দেশ আমার দেশ 
হইতে ভিন্ন, কিন্ত এমন কেহই নাই, ষাহার পথিবী 
আমার পৃথিবী হইতে তিন্ন। স্ৃতরাৎ পৃথিবী আমার 
নহে, আমি পৃথিবী ভাল বাসিৰ কেন £ 

শিষ্য । পনিচন ? ইহার কি কোন উত্তর নাই ? 

গুরু। খ্ণ্উরোপে অনেক রকমের উত্তর আছে, 
ভারতবর্ষে এক উত্তর আছে! ইউরোপে হিতবাদিদের 
£1580550£০০৭ 9£ 09 51521050 01717119219) 
কোমৃতের [751091107 পূজা সর্বোপরি শ্রীষ্টের জাগতিক 
ল্লীতিবাদ, মনুষ্য মনুষ্যে সকলেই এক ঈশ্বরের সম্তান, 
হৃতরাং সকলেই ভাই ভাই, এই সকল উত্তর আছে। 


প্রীতি! ২৪৫ 


শিষ্য। এই সফল উত্তর ধাকিতে, বিশেষ বীঃধর্দের 
এই উন্নত নতি থাকিতে, ইউরোপে প্রীতি দেশ ছাড়া; 
জাকেন? 

খুকু । তাহাত্ব কারণানুসন্ধান জন্য প্রাচীন শ্রীস ও 
রোমে যাইতে হইবে। শ্রাচীন গ্রীস ও রোমে কোন 
উন্নত ধন্ম ছিল না, যে পৌস্তলিকতা হন্দরের এবং শক্তি- 
মানের পূজা মাত্র, ভাহার উপদ্দ আব কোন উস্চধর্ ছিল 
না জগতের লোক কেন ভাল বাসিব, ইহার কোন 
উত্তর ছিল না। এই জন্য তাহাদের শ্রীতি কখন দেশকে 
ছাঁড়ায় নাই। কিন্ত এই ছুই জাতি অতি উন্নতম্মভাব 
আধ্যবংশীয় জাতি ছিল; তাহাদের স্বাভাবিক মহত্ব 
শুপে তাহাদের গ্রীতি দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া বড় 
বেগধ্তী ও মনোহারিশী হইয়াছিল। দেশবাৎসল্যে 
এএই ছুই জাতি গৃতিবীতে বিখ্যাত । 

এখন আধুনিক ইউরোপ গ্রীষ্টিয়ান হৌক আর যাই 
হৌক, ইহার শিক্ষা প্রন্নানত প্রাচীন গ্রীস ও রোম 
হইতে । গ্রীন ও রোম ইহার চরিত্রের আদর্শ! সেই 
আদর্শ আধুনিক ইউরোপে ষতটা আধিপত্য করিয়াছে 
শ্বীশ্ত ততদূর নহে। আক এক জাতি আধুনিক ইউ” 
রোপীয়দিগের শিক্ষা ও চরিত্রের উপর কিছু ফল দিয়াছে। 


২৪৩৬ অনুশীলন | 


স্বিছদী জাতির কথা বলিতেছি। য্রিহুদশ জাতিও বিশিষ্ট 
রূপে দেশবৎসল, লৌকবৎসল নহে । এই তিন দিকের 
ত্রিশ্রোতে পড়িয়া ইউরোপ দেশবৎসল হইয়া পড়িয়াছে, 
লোকবৎসল হইতে পারে নাই। অথচ খ্রীষ্টের ধর্থব 
ইউরোপের ধর্মম। তাহাও বর্তমন। কিন্ত খীঞ্ধ্ম এই 
তিনের সমবায়ের অপেক্ষা ক্ষীণবল বলিয়া কেবল মুখেই 
রহিষা গিয়াছে । ইউরোপীযেরা যুখে লোকবংসল, অন্তরে 
ও কাধ্যে দেশবৎসল মাত্র! কথাটা বুঝিলে ? 

শিষ্য । প্রীতির প্রাকৃতিক বা ইউরোপীয় অনুশীলন 
কি তাহা বুঝিলাম। বুঝিলাম ইহাতে প্রীতির পূর্ণশ্ক তি 
হয ন।। দেশবাৎসল্যে থামিয়া যায়, কেন না, তাষ 
আত্মপ্রীতি আসিয়া আপত্তি উখাপিত করে, যে জগৎ 
ভাল বাসিব কেন, জগতের সঙ্গে আমার বিশেষ কি 
সম্পর্দ? এক্ষণে প্রীতির পারমার্থিক 'বা ভারতবর্ষ 
অনুশীলনের মর্ম কি বলুন। 

গুর্ু। তাহা বুঝিবার আগে ভারতব্ধাঁয়ের চক্ষে 
ঈশ্বর কি তাহা মনে করিষা দেখ। খ্রীপ্লিরানের ঈশ্বর 
জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। তিনি জগতের ঈশ্বর বটে, কিন্ত 
যেমন জন্্রণি বা কুষিয়ার রাজা সমস্ত জম্্মাণ বা সমস্ত 
কুষ হইতে একটা পৃথক ব্যক্তি; ্িয়াশের ঈশ্বরও তাই। 


শ্রীতি। ২৫৭ 


তিনিও পার্থিব রাজার মত পৃণুক্‌ থাকিয়া রাজাপালন 
রাজ্যশীসন করেন, ছুষ্টের দমন ও শির পালন করেন, 
এবুং লোকে কি করিল পুলিষের মৃত তাহার খৰ্র রাখেন । 
তাহাকে ভাল বাসিতে হইলে, পার্থিব রাজাকে ভাল 
বাসিবার জন্ত যেমন প্রীতিবৃত্তির বিশেষ বিস্তার করিতে 
ছয় তেমনই করিতে হয়। 

হিন্দুর ঈশ্বর সেূপ নহেন। তিনি সর্বভূতময়। তিনিই 
সর্বভূতের অন্তরাত্বী। তিনি জড়জগৎ নহেন, জগহ 
হইতে পথক, কিন্তু জগং তাহাতেই আছে। যেমন 
শত্রে মণিহার, ষেমন আকাশে বায়ু, তেমনি তাহাতে 
জগৎ কোন মনুষ্য তাহা ছাড়া নহে, সকলেই তিনি 
বিদ্যমান । আমাতে তিনি বিদ্যমান । আমাকে ভাল 
বাঁসিলে সউাহাকে ভাল বাদিলাম। তাহাকে না ভাল 
বাসিলে আমাকেও ভাল বাসিলাম না। তাঁহাকে ভাল 
বাসিলে সকল মনুষ্যকে ই ভাল বাসিলাম। সকল মন্ু- 
ষ্যকে না ভাল বাসিলে, উ্ঠহ'কে ভাল বাসা হইল না, 
আপনাকে ভাল বাসা হইল না, অর্থাৎ সমস্ত জগৎ প্রীতির 
অন্তর্গত না হইলে গ্রীতির অস্তিতই রহিল না। যতক্ষণ 
ন! বুঝিতে পারিব, ষে সকল ভগতই আমি, যতক্ষণ ন! 
বুঝিব যে সর্বলোকে আর আমাতে অভেদ, ততক্ষণ 


২৪৮ গুহুশীলন। 


'আমার জ্ঞান হয় নাই, ধর্ম হয় নাই, ভক্তি হধ নাই, 
শ্রীতি হয় নাই। অতএব জাগতিক প্রীতি হিশ্ুধর্্ের 
মূলেই আছে, অচ্ছেদ্য, অভিন্ন, জাগতিক প্রীতি ভিন্ন 
হিন্দুত্ব নাই। তগবানেক্স সেই মহাবাক্ পুনরুন্ 
করিতেছি £-- 
| সর্বতূতস্থমা গ্লানং সর্বভূতানি চান্ুনি। 

ঈক্ষতে যোগঘুক্তাআ্ম! সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ 

যে] মাং পশ্ঠতি মব্বীত্র সর্বাঞ্চ ময়ি পশ্টুতি। 

তশ্যাহং ম প্রণশ্টামি সচ মে নম প্রণস্ঠতি ।* 


“ষে যোশযুক্তাআ। হইয়া! সর্ধভূতে আপনাকে দেখে 
এবং আপনাতে সর্দভূতকে দেখে ও সর্কজ্র সমান দেখে, 
ঘে আমাকে সব্ধত্র দেখে, আমাতে সকলকে দেখে, আমি 
তাহার অনৃশ্ট হই না. সেও আমার অদ্শ্ঠ হয় না।” 

স্কুল কথা. মনৃষ্যে প্রীতি হিন্দুশাস্ত্রের মতে ঈশ্বরে 
ভক্তির অন্তর্গত; মনুষ্যে প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই; 
ভক্তি ও শ্রীতি হিন্ুধশ্মে অভিন্ন, অভেদ্য, তক্তিতব্ের 


এই ধর্শ বৈদিক। বাঁজসনেক মংহিভোপনিষদে আছৈ-- 
বন্য সব্বাণি ভূতাঙ্কাত্বান্েবা নৃপস্ঠাতি | 

সর্বভূতেষু চাঙ্সানম্ততোন বিজুগুপসতে। 

খশ্মিন সর্বাণি ভূভান্তাঅ্ৈবাভৃদ্বিজানতঃ, 

'ভঞ ক: যোহঃ কঃ শোক এককসহৃপন্টত;। 
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ব্যাধ্যাকালে ইহা দেখাইয়াছি ; ভগবপগীতা এবং বিঃ 
পুরাণৌক্ত পল্লাদ€রিত্র হইতে যে সকল বাক্য উদ্ধৃত 
করিয়াছি তাহ তে উহা দেখিয়াছ। প্রন্ম্াদকে যখন 
হিরণ্যকশিপু লিজ্জাসাঁ করিলেন, যে শুর সঙ্গে রাজার 
কিরূপ বাবভার করা কর্তনা, প্রস্লাদ উত্তর করিলেন, 
“শক্ত কে? সকলই বিষু-/ ঈশর ) ময়, শক মিত্র কি 
প্রকারে প্রন্চেদ করা মায়।”' গীতিস্ঠত্রের এইখানে এক-. 
শেষ.হইল। এবং এই এক কথাতেই সকল ধর্শ্্্র 
উপর হহন্দৃধর্ের শ্রেঠতা প্রতিপন হইল বিবেচনা করি । 
প্রহ্মাদের দেই দক্ষল উর, এন লী-্তা হইল্ত যে সকল 
বাক্য উদ্ধত করিয্বান্ভি তাহা প্ননার স্মরণ কর। 
স্মরণ না হয় গ্রন্থ হইতে পুনর্সার অধ্যয়ন কর। 
তদ্যতীত হিন্দধদুর্থাল্দ প্রীতিতন্ব বুঝিতে পারিৰে 
না। এই প্রীতি জগতের বন্ধন, এই প্রীতি 
ভিন্ন জগৎ বন্ধনশনা বিশঙ্খল জড়পিণ্ড সকলের 
সমষ্টি মার। প্রীতি না থাকিলে পরস্পর বিছ্বেষ- 
পরায়ণ মনুষ্য ভগতে বাস করিতে অক্ষম হইত, অনেক 
কাল হয় ত পৃথিবী মনুষ্যশৃন্ত, নয মনুষ্য লোকের অসহ্ন 
নরক হইয়া উঠিত। ভর পর প্রীতির অপেশ্] উচ্চবৃত্ি 
আর নাই! যেমন ঈশ্বরে এই জগ২ গ্রথিত রহিয়াছে 


২৫ অনুশীলগ। 


শ্রীতিতেও তেমনই জগত গ্রধিভ রহিয়াছে । ঈশ্বরই 
প্রীতি, ঈশ্বরই ভক্তি, বৃত্তি স্বরূপ জগদাধার হুইয়া 
তানি লোকের হদয়ে অবস্থান করেন । অজ্ঞানে আমা- 
দিগকে ঈশ্বরকে জামিতে দেয় না এবং অঙ্ঞানই 
আমাদিগকে ভক্তি শ্রীতি ভুলাইস্রা রাখে । অতএব ভক্তি 
শ্রীতির সম্যক অনুশীলন.জন্য, জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলের 
সম্যক অনুশীলন আবশ্বাক। ফলে সকল বৃত্তির সম্যন্ক 
অনুশীলন ও সামগন্ত ব্যত্তীত সম্পূর্ণ ধর্্দ লাভ হয় না, 
ইহার প্রমীণ পুনঃপুনঃ পাইয়াস্থ। 

শিষ্য । এক্ষণে প্রীতিবৃত্তির ভার তবষাঁয় বা পারমার্থিক 
অনুশীলনপদ্ধতি বুঝিলাম। জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ 
বুষিয়া জগতের সঙ্গে তাহার এবং আমার অভিন্নতা 
ক্রমে ছদয়ঙ্গম করিতে হুইবে। ক্রমে সর্ধলোককে 
আপনার মত দেখিতে শিখিলে প্রীতিবৃত্তির পূর্ণন্ফ্তি 
হইবে । ইহার ফলও বুঝিলাম। আত্মত্রীতি ইহার বিরোরধী 
হাইযার সম্ভাবনা নাই--কেন লা, সমস্ত জগৎ আত্মময 
হইয়া যায়। অতএব ইহার ফল কেবল দেশবাৎ্পল্য মাত্র 
হইতে পারে না-সর্বলোক বাৎসল্যই ইহার ফল; প্রাক 
ভিক অনুশীলনের ফল ইউরোপে কেবল দেশবাৎসল্য মাং 
জন্িয়াছে--কিস্ত ভারতবর্ষে লোকবাৎসল্য জশ্িয়াছে কি: 


€বিতি॥ ২৫৪ 


ওরু। আজি কালির কথা ছাড়িয়া দাও। আজি 
স্কালি পাশ্চাত্য শিক্ষার জোর বড় বেশি হইয়াছে বলিয়। 
ক্বামরা দেশব১সল হইতেছি, লোকবৎসল আর নহি। 
এখন ভিন্ন জাতির উপর আমাদেরও বিদ্বেষ জন্গ্িতেছে । 
কিন্ত এতকাল তাহা ছিল না; দেশবাৎসল্য জিনিসটা 
দেশে ছিল না। কথাটাও ছিল না । ভিন্ন জাতির প্রতি 
ভিন্ন ভাৰ ছিল না। হিন্দু রাজা ছিল, তার পর মুসলমান 
হইল, হিন্দু প্রজা তাহাতে কথা কহিল না. হিন্দুর কাছে 
হিন্দ মুদ্লমান সমান । মুসলমানের পর ইংরেজ রাজা 
হইল. হিন্দ্প্রজা তাহাতে কথা কহিল ন!। ররহ হিন্দু- 
রাই ইৎরেজকে ডাকিয়া রাজ্যে বসাইল। হিন্দু সিপাহি, 
ইংরেজের হইয়া লড়িযা, হিন্দুর রাজ্য জন্ম করিয। 
ইংরেজকে দিল। কেন না, হিন্দুর ইৎরেজের উপর ভিন্ন 
জাতীয় বলিয়া কোন দ্বেষ নাই। আজিও ইৎরেজের 
ক্মথীন তারতবর্ষ অত্যন্ত প্রডুভক্ত । ইংরেজ ইহার কারণ 
না বুঝিয়া মনে করে হিন্দু দুর্বল বলিক্বা কৃত্রিম প্রভৃভক্ত। 

শিষ্য । তা, সাধারণ হিন্দ প্রজা বা ইংরেজের 
সিপাহিরা যে বুঝিয়াছিল নশ্বর সর্বূতে আছেন, 
সকলই আমি, একথ। ত বিশ্বাস হয় না। 

গুরু । তাহা! হুঝে নাই! কিন্ত জাতীয় ধর্ে জাতী 
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চরিত্র গরঠিত। ঘে জাতীয় ধন্ম বুঝে না সেও জাতীয় 
ধর্ম্দের অধীন হয়। জাতীয় ধন্মে তাহার চার শাসিত হয়।, 
ধর্মের গঢ় মন অর লোৌকেই বুঝিয়া থাকে! যে কয়জন 
বুৰে ভাহাদেরই অনুকরণে ও শাসনে জাতীয় চরিত্র 
শীসিত ও গঠিত হয়। এই অনুশীলন ধন্দু যাহা! 
তোমাকে বুঝাইতেছি, তাহা যে সাধ হিন্দুর সহজে 
বৌধগম্য হইবে, তাহার বেশি ভরমা। আমি এখন রাখি 
না। কিন্ত এমন ভরসা রাখি যে মন্পীণ কর্তৃক ইহ! 
গৃহিত হইলে, ইহার দ্বারা জাতীষ চরিত্র গাঁঠত হইতে 
পারিবে। আতীয় ধন্মের মুখ্যফল অলপ জোকেই প্রাপ্ত 
হয়, কিন্ধ গৌণফল সকজেই পাহতে পারে। 

শিষ্য। তাঁর পর আর একট কথা আছে। আপনি 
ষে প্রীতির পারমার্থিক অনুশীলনপদ্ধতি বুঝাইলেন 
তাহার ফল, লৌক-বাসল্যে দেশ-বাৎসল্য ভাসিয়া যায়। 
কিন্ত দেশ-বাৎসল্যের অভাবে ভারতবর্ষ সাত শত ব্সর 
পরাধীন হুইখ্বা অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই পারমা- 
্থিক প্রীতির সঙ্গে জাতীয় উন্নতির কিরুপে সামঞ্জস্ 
হইতে পাকে ? 

গুরু । সেই লিদ্ধাম কর্্মযোগের দ্বারাই হইৰে। যাহ! 
কানু কর্ণ, তাহা নি্কাম হইয়া 'করিবে। হে কণ্ম 


শ্রীতি। ২৫৩ 


ঈশ্বরানুমোদিত তাহাই অনুষ্ঠেয়। আত্মরক্ষা, দেশরক্ষণ 
পরপীড়িতের রক্ষা, অনুন্নতের উন্নতিসাধন_-সকলই 
ঈশ্বরাহ্নমোদিত কর্ম, হৃতরাৎ অনুষ্ঠেয়। অতএব নিক্ষাম 
হইয়া আত্মরক্ষা, দেশরক্ষণ, পীড়িত দেশীক্ববর্গের রক্ষা, 
দেশীয় লোকের উন্নতি সাধন করিবে । 

শিষ্য। নিষ্ধাম আত্মরক্ষা কি রকম? আত্মরক্ষাই ত 
সকাম। 

গুকু । সে কথার উত্তর কাল দিব। 


দ্বাবিংশতিতম অধ্যায় ।-_আত্মপ্রীতি। 


শিষ্য । আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, লিঙ্কায় 
আত্মরক্ষা কি রকম? আপনি বলিয়াছিলেন, “কাল 
উত্তর দিব, সেই উত্তর এক্ষণে শুনিব ইচ্ছা! করি। 
গুরু । আমার এই ভক্তিরাদ সমর্থনার্থ কোন জড়- 
বাদির সহায়তা গ্রহণ করিব, তুমি এন প্রত্যাশা কর 
না। তথাপি হর্ধর্ট স্পেন্দরের একটি কথা তোমাকে 
পড়াইয়! শুনাইব। 


448 08801610050 1159 08001616081) 806, নি012 
15 20550019115 চক 000 505 05 ৮10 
6201) 10191109105 115 ০0৮7 110 00090452222 
07272, 01০০0৫০ 17 100001201801055 8]1 ০0001 
2065 06 11018 [৩ 195 9802019, 0 1619 55501- 
05৫ 0৮৪6 00০5৩ 0000 200৯ 10056 050০0 1 115 
[00565500955 03৩ ০ 17101) 10910091016 7570 


আজ্মপ্রীতি। ২৫৫ 


11015) 8০০০1366025 2 £9178121 127 06007000015 
০0170091770 6০ ১৮ 211) 010) 07 [১০১0১০07102 0৮ 
2০০ 18101127100 11000 09 0000 8065 10101) 
11050021565 799951010, ৪11 1089 1930 61791 11৮05, 
0170 5015 10001760001 001001000 591-01705 07৮০- 
6101), 12010012000 00107170176 09103179005 20171৩- 
৮০৫ 70৮ 50101. &০০, 215. 000 হিডে( 15010151005 09 
11051507521 /31019ত ঢ01955 98011 2%1/ ০৮৩5 9ি 
10107501515 0210 09৮ 00025 15 01060 07 4620 : 
8100 16 0801) 01705 0165 611910 1017210 100 ০061015 
£0 10 ০200 001৮ 


অতএব, জগনীগরের ক্ট্িরক্ষার্থ আত্মরক্ষা নিতান্ত 
প্রয়োজনীয় । জগনাধবরের স্বষ্টিরক্ষার্থ প্রয়োজনীক্ব 
বলিম্া, ইহা! ঈগবোদিই কর্ম । ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম, এজন্য 
আত্বর্ক্ষাকেও নিষ্ক(ম ক্মে পরিণত করাষাইতে পারে, 
ও করাই কর্তৃব্য"। 

এক্ষণে পরহিত ও পররক্ষার সঙ্গে এই আত্মরক্ষার 
তুলনা করিয়া দেখ। পঠঈহিত ধর্স্মাপেক্ষা আত্মরক্ষা 
ধর্ট্েরু গৌরব অধিক। দি জগতে লোকে পরম্পরের 
হিত না করে, পরস্পরের রক্ষা না করে, তাহাতে জগ 


*. 15810 যে যে শব্দে দে ওয়! হক, তাহ! আমার দেওমা। 
1 79৫66 97 26110) 0080. 20. 
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মনুষ্যশৃন্য হইবে না। অসভ্য সমাজ সকল ইহার 
উদ্াহরণ। কিন্তু সকলে আত্মরক্ষাঁয় বিরত হইলে, সভ্য 
কি অসত্য কোন সমাজ, কোন প্রকার মনুষ্য বা জীব 
জগতে থাকিবে না । অতএব, পরহিতের আগে আপনার 
প্রাণরক্ষা । 

শিষ্য। এ সকল অতি অশ্রদ্ধের় কথ! বলিদ্বা আমার 
বোধ হইতেছে । মনে করুন, পরকে না দিয়া আ 
থাইব? | 

গুরু । তুমিযাহা কিছু আহার্ধ্য সংগ্রহ কর। তহ। 
বদি সমস্তই প্রত্যহ অন্যকে বিলাইয়া দাও, তবে পাঁচ- 
সাত দিনে তোমার দানধর্ম্বের শেষ হইবে। কেন না, 
তুমি নিজে না খাইয়া মরিষা যাইবে । পরকে দিবে, কিন্ত 
পরকে দিয়া আপনি খাইবে। ধদ্দি পরকে দিতে না কুলায় 
তবে কাজেই পরকে না দিয়া আপনিই খাইবে। এই 
£না কুলায়” কথাটাই ষত অধর্ম্বের গোড়া। ধার নিজের 
আহারের জন্য প্রত্যহ তিনট! পাঠা দেড় কুড়ি মাছের 
প্রাণ সংহার হয়, তার কাজেই পরকে দিতে কুলায়.না। 
ষে সর্ধবভূতে সমান দেখে, আপনাতে ও পরে সমান 
দেখে, সে পরকে যেমন দিতে পারে আপনি তেমনই 
থা়। ইহাই ধর্ম-আপনি উপবাস করিষা . পরকে 


আত্মপ্রীতি ৷ ২৫৭ 


দেওয়া ধন্ধু নছে। কন না, আপনাতে ও পরে সমান 
করিতে হইবে। 

শিষা। ভাল, আমার প্রবুক্ত উদ্দাহরণ্টা, না হয়, 
অনুপনুদ্ক হইয়াছে । কিন্য কখন কি পরোপকারার্থ 
আপনার গ্রাণ বিপঞ্জন কর! কন্তব্য নহে £ 

গুরু । অনেক সময়ে তাহ] অবশ্য কর্তব্য | না করাই 
অধন্ব। 

শিষ্য । তাহার ছুই একটা উদাহরণ শুনিতে ইচ্ছা 
কৰি। 

গুরু | যে মাতা পিনার নিকট ভুমি প্রাণ পাইয়াছ, 
বাহাদিগের ষত্বে তুমি কর্মক্ষম ও ধন্মক্ষম হইয়াছ, 
ত্রাহার্দগের রক্ষার্থ প্রর়োজনমতে আপনার প্রাণ বিম- 
জ্জনই ধর্খ, না কর! অধর্ম্ | 

সেইরূপ প্র্ণদানাদি উপকার যদি তুমি অন্যের 
কাছে পাইয়া থাক, তবে তাহার জন্যও উন্্প আত্মপ্রাণ 
বিসর্জনীয়। 

বাহাদের তুমি রক্ষক, তাহাদের জন্য আত্মপ্রাপ এন্ধপে 
বিসউ্জীনীয়। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি রক্ষক 
কাহার। তুমি রক্ষক, (০১) স্সীপুলাদি পরিবারবর্ণের, 
(২)সবদেশের,(৩) প্রস্ছুর। অর্থাষ্ষে তোমাকে রক্ষার্থ বেতন 
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দিয়! নিযুক্ত করিয়াছে, তাহার; (৪) শরণাগত্তের। অতএব 
স্্রীপুজ্রা্ি, স্বদেশ, প্রভু, এবং শরণাগত, এই সকলের 
রঞ্ষার্থ আপনার প্রাণ পরিত্যাগ করা ধর্ম । 

যাহারা আপনাদের রক্ষায় সক্ষম, মনুষ্যমীত্রেই ভাহা- 
দের রক্ষক। স্ট্রীলোক বালক নৃদ্ধ পীড়িত, অন্ধ খঞ্জাদি 
অঙ্রহীন, ইহার! আত্মরক্ষায় অক্ষম। ইহাদের রক্ষার্থ 
প্রাণ পরিত্যাগ ধর্ম | 

এইরূপ আরও অনেক স্থান আছে। সকলগুলি গণন? 
করিষ। উঠা যায় না। প্রয়োজনও নাই । যাহার জ্ঞানা- 
ত্দনী ও কার্যকারিণী বৃত্তি অনুশীলিত ও সামঞ্জস্তপ্রাপ্ত 
হইয়াছে, মে সকল অবস্থাতেই বুঝিতে পারিবে, ষে এই 
স্থলে প্রাণ পরিত্যাগ ধর্ম, এই স্থলে অধর্ম্ব। 

শিষ্য। আপনার কথার তাত্পব্য এই বুঝিলাম, 
যে আত্মগীতি শ্রীতিবৃত্তির বিরোধী হইলেও, দ্বণার যোগ্য 
নহে। উপযুক্ত নিয়মে উহার সীম! বন্ধ করিয়া, উহারও 
সম্যক্‌ অনুশীলন কর্তৃব্য ৷ বটে ? 

গুক্। বস্ততঃ যদি আত্মপ্র সমীন হইল; তবে 
আত্মগ্রীতি ও জাগতিক গ্রীতি, ভিন্ন বিবেচনা করাও উচিত 
নহে। উপযুক্তরূপে উভম্বে অনুশীলিত ও সামঞ্জস্য- 
বিশিষ্ট হইলে আস্মপ্রীতি জাগতিক শ্রীতির অন্তর্গত হইয়! 
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ঈাড়ায়। কেন না, আমি ত জগতের বাহিরে নই । ধর্মের, 
বিশেষত হিন্দৃধর্ম্বের। মুল একমাত্র ঈীশ্বর। ঈশ্বর, 
সর্ধভূতে আছেন; এজন্য সর্দভূতের হিতসাধন 
আমাদের ধশ্ম, কেন না, বলিয়াছি যে সকল 
বৃত্তিকে ঈশ্বরমুখী করাই মনুষ্যজশ্মের চরম উদ্দেশ্ট । 
ধদি সর্বভূতের হিতসাধন ধর্থ হয়। তবে পরেরও 
হিতসাধন যেমন আমার ধর্খ্,র তেমনি আমার নিজেরও 
হিতসাধন আমার ধর্ম। কারণ আমিও সর্বভূতের 
অন্তর্গত; ঈশ্বর যেমন অপর ভূতে আছেন, তেমনি 
আমাতেও আছেন । অতএব পরেরও রক্ষাদি আমার 
ধর্থ এবং আপনারও রক্ষারদি আমার ধর্শ। আত্মপ্রীতি 
ও জাগতিক প্রীতি এক। 

শিষ্য । কিন্ত কথাটার গৌলযোগ এই, থে যখন আত্ম- 
হিত এবং পরহিত পরম্পর বিরোধী, তখন আপনার হিত 
করিব, না পরের হিত করিব্‌ £ পূর্ধবগামী ধর্ম্রবেভু গণের 
মত এই, থে আত্মহিতে ও, পরহিভে পরস্পর বিরোধ 
হইলে, পরহিত সাধনই ধর্ম । 

ওুক্ত। ঠিক এমন কথাটা কোন ধর্মে আছে, তাহা 
আমি বুঝি না। খৃষ্টধর্টের উল্ভি, ঘে পরের “ভোমার 
গ্রতি ষেরূপ ব্যবহার তৃমি বাসনা কর, তুমি পরের প্রতি 
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সেইরূপ ব্যবহার করিবে ।" এ উক্তিতে পরহিতকে 
প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে না, পরহিত ও আত্মহিতকে 
তুল্য করা হইতেছে। কিন্ত সে কথা থাকৃ, কেন না, 
আমাকেও এই অন্ুলশীনতব্বে পরহিতকেই স্থলবিশেষে 
প্রাধান্য দিতে হইবে। কিন্ত তুমিযে কথা তুলিলে, 
তাহারও সুমীমাংসা আছে । সেই মীমাংসার প্রথম 
এবং প্রধান নিয়ম এই, যে পরের অনিষ্টমাত্রই অধর্ম্। 
পরের অনিষ্ট করিয়া আপনার হিতসাধন করিবার ক্লাহ।- 
রও অধিকার নাই। ইহা হিন্ুধর্খ্বেও বলে, »% 
বৌদ্ধাদি অপর ধর্েরও এই মত, এবং আধুনিক দার্শ- 
নিক বা নীতিবেভ্তাদিগেরও মত। অনুশীলনতত্ব যদি 
বুঝিয়া থাক, তবে অবশ্ঠ বুঝিয়াছ, পরের অনিষ্ট, ভক্তি 
প্রীতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলনের 
বিরোধী ও বিদ্বকর এবং যে সাম্যজ্ঞান* ভক্তি ও প্রীতির 
লক্ষণ, তাহার উচ্ছ্েদিক। পরের অনিষ্ট, তক্তি প্রীতি 
দয়াদির অনুশীলনের বিরেধী, এজন্য যেখানে পরের 
্নিষ্ট ঘটে, সেখানে তদ্বারা আপনার হিতসাধন করিবে 
না, ইহা অনুশীলনধন্ম্ের এবং হিন্দুধন্মের আনা । 
আত্মপ্রীতি-তত্বের ইহাই প্রথম নিয়ম । 

শিষ্য। নিষ্মটাকি প্রকারে ধাটে--দেখা ষাউক। 
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এক ব্যক্তি চোর, সে সপরিবারে খাইতে পায় না, উপবাদ 
করিষা আছে। এরূপ ষে চোরের সর্বদ! ঘটে, তাহা। 
বলা নাহল্য। সে, রাত্রে আমার ঘরে সিঁধ দিয়াছে-- 
অভিপ্রায় কিছু চুরি করিয়া আপনার ও পরিবারবর্গের 
আহার সংগ্রহ করে। তাহাকে আমি ধৃত করিয়া বিহিত 
দণ্ডবিধান করিব, না উপহার স্বরূপ কিছু অর্থ দিয়া 
বিদাষ করিব ? 

গুরু । তাহাকে ধৃত করিয়া বিহিত দণডবিধান 
করিবে । 

শিষ্য। তাহা হইলে আমার সম্পত্তিরদ্ষণ রূপ ইন্ট্- 
সাধন হইল বটে, কিন্ত চোরের এবং তাহার নিরপরাধী 
স্ত্ীপুত্রগণের ঘোরতর অনিষ্ট হইল। আপনার স্ুত্রটি 
খাটে 2 

গুরু। চোরৈর নিরপরাধী স্ত্রীপূত্রাদি ঘদি অনাহারে 
মরে। তুমি তাহাদের আহারার্থ কিছু দান করিতে পার। 
চোরও দি না খাইয়া মরে, তবে তাহাকেও খাইতে 
দিতে পার। কিন্ত চুরির দণ্ড দিতে হইবে । কেন না, 
না দিলে, কেবল তোমার অনিষ্ট নহে, সমস্ত লোকের 
অনিষ্ট । চোরের প্রশ্রয়ে চৌর্ঘ্যবৃদ্ধি, চৌর্্ বুদ্ধিতে 
সমাজের অনিষ্ট। 


২৬২ . ... অনৃশীলন। 


শিষ্য। এত বিলাতী হিতবা্দির কথা--আর্পনার 
মতে 40165510550 2০900 01 052 21596550610 01010915) 
এখানে অবলম্বনীয় ৷ | 

গুরু । হিতবাদ মতট! হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বন্ধ 
নহে। হিতবার্দিদিগের ভ্রম এই, যে তাহার? বিবেচনা 
করেন ষে সমস্ত ধর্খ্তত্রটা এই হিততবাদ মতের ভিতরই 
আছে। তাহা না হইয়া, ইহ] ধর্মমতত্বের সামান্য অংশ 
মাত্র। আমি যেখানে উহাকে স্থান দিলাম, তাহ! 
আমার ব্যাখ্যাত অনুশীলনতত্বের একটি কোণের কোণ 
মাত্র । তত্রট। সত্যমৃলক, কিন্ত ধশ্মতত্বের সমস্ত ক্ষেত্র 
আবৃত করে না। ধর্ম ভক্তিতে, সর্ধভূতে সমদৃষ্টিতে | 
সেই মহাশিখর হইতে ঘে সহস্র সহজ্র নিঝররিণী 
নামিয়াছে-হিতবাদ ইহ! তাহার একটি ক্ষুদ্রতম 
শ্রোতঃ। ক্ষুদ্ূতম হউক-_ইহার জল পবিত্র । হিতবাদ 
ধ্ব--অধন্ম নহে। 

স্থুলকথা, অনুশীলন ধর্মে 4077580550 6০9০৫ ০ 0৩ 
07০8669% 777১৩7 গণিততত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
বদি ভূতমাত্রের হিতসাধন ধর্ম হয়, তবে একজনের হিত 
সাধনু ধর্খ্ব, আবার একজনের হিতসাধন অপেক্ষা 
দশজনের তুল্য হিতসাধন অবশ্য দশগুণ ধর্্। ঘি 


আন্মগ্রীভি। ২৬৩ 


এক দিকে একজনের হিতসাধন, ও আর এক দিকে 
দশজনের তুল্য হিতলাধন পরম্পর বিরুদ্ধ কর্ম হয়, 
তবে একজনের হিত পরিত্যাগ করিয়া দশজনের তুল্য 
হিতসাধনই ধশ্ম ;) এবং দশজনের হিত পরিত্যাগ করিষা! 
একজনের তুল্য হিতসাধন করা অধন্ন।* এখানে 
40০০ 91 00০ 2169609506 171000100- 

পক্ষান্তরে, একজনের অঙ্গ হিত, আর এক দিকে ঘর 
একজনের বেশি হিত  পরম্পর বিরোধী, সেখানে 
অঙ্গ চিত পরিত্যাগ করিয়! বেশী হিতসাধন করাই ধর্ম, 
তদ্িপরীতই অধর্দ্ধ এখানে কথাটা “0709650 £০০., 

শিষ্য। সেতম্পষ্ট কথা। 

গুরু । যতস্পই এখন বোধ হইতেছে, কার্ধ্যকালে 
ভতম্প্ট হয় না। একদিকে শ্টামু ঠাকুর, কুশীন ব্রাহ্মণ, 
কন্াতার গ্রস্ত, ক্নর্ধাতভাবে মেষেটি শ্বত্বরে দিতে পারি- 
তেছেন না; আর এক দিকে রামা ডোম, কতকগুলি 
'্পোগগ্ডতারগ্রস্ত, সপরিবারে খাইতে পায় না, প্রাণ 
ষ্ায়। এখানে 40162699 ৪০০৭” রামার দিকে, কিন্ত 





* ভরস] করি, কেহই ইহার এমন অর্ধ বুঝিবেশ না, ঘে দশ 
জনের ছিতের জহ্য এক জনের অনিষ্ট করিবে । তাহ! করা ধর্শ- 


বিরুদ্ধ? ইহা বল] বাহল;। 


২৬৪ অনুরশীলন। 


উভয়েই ভোমার নিকট যাচঞা করিতে আসিলে, 
তুমি বোধ করি শ্ঠামু ঠাকুরকে পাঁচটি টাকা ছিয়াও কুষ্ঠিত 
হইবে, মনে করিবে কম হইল, আর রাম'কে চারিটা 
পয়সা দিতে পারিলেই আপনারে দাতা ব্যক্তির মধ্যে 
গণ্য করিবে। অন্ততঃ অনেকে বাঙ্গালিই এইব্প। 
বাঙ্গালি কেন, সকল জাতীয় লোক সম্বন্ধে এইরূপ সহস্র 
উদ্ধাহরণ দেওয়া যাইতে পারে । 

শিঘ্য। সেকথাযাকৃ। সর্বভূত ষদি সমান, তবে 
অল্পের অপেক্ষা বেশী লোকের হিতসাধন ধর্ম, এবং 
এক জনের অপ ছিতের অপেক্ষান্র এক জনের বেশী হিত- 
সাধন ধর্ম । কিন্তু যেখানে এক জনের বেশী হিভ এক 
দিকে, আর দশ জনের অল্প হিত (তুল্য হিত নহে) আর 
এক দ্বিকে, সেখানে ধর্ম কি? 

গুরু। সেখানে অস্ক কষিবে। মনে করে এক দিকে এক 
জনের ঘে পরিমাণে হিত সাধিত হইতে পারে, অন্ত দিকে 
শত জনের প্রত্যেকের চতুর্ধাংশের এক অংশ সাধিত 
হইতে পারে। এস্থলে এই শত জনের হিতের অস্ক 
১১১-২৫। এখানে এক জনের বেশী হিত পরিত্যাগ 
করিয়া শত জনের অল্প হিতসাধন করাই ধর্্। পক্ষান্তরে, 
যদ্দি এই শত জনের প্রত্যেকের হিতের মাত্রা চতুর্থাংশ 


আন্মপ্রীতি। ২৬৫ 


না হইয়া, সহত্রাংশ হইত, তাহা" হইলে ইহাদ্দিগের 
হখের মাত্রার সমষ্টি এক জনের ২১ মাত্র। সুতরাং 
এপ্ধলে সে শত ব্যক্তির হিত পরিত্যাগ করিষা এক 
ব্যক্তির হিতসাধন করাই ধর্মব। 

শিষ্য । হিতের কি এন্সপ ওজন হয় £ মাপ কাটিতে 
মাপ হয়, এত গজ এত ইঞ্চি £ 

গুরু। ইহার সহুত্বর কেবল অনুশীলবাদীই দিতে 
পারেন; যাহার সকল বনি, বিশেষ জ্বানাজ্জ নীবৃত্তি 
সম্যক অনুশীশিত ও ন্কর্তিপ্রাণ হইয়াছে, হিতাহি 
মাত্রা ঠিক বুঝিতে তিনি সক্ষম হাহার সেরূপ অনুশীলন 
হয় নাই, তাহার পক্ষে ইহা অনেক সমক্ষে ছঃসাধ্য, 
কিন্ত তাহার পক্ষে সর্ট প্রকার ধর্মই দুঃসাধ্য, ইহা বোধ 
করি বুবাইয়াছি। তথাপি ইহা দেখিবে, যে সচরাচর 
মনুষ্য অনেক স্থানেই এপ কার্ধ/ করিতে পারে । ইউ- 
রোগীয্স হিতবাবিরা ইহা বিশেম করিয়া বুঝাইয়াছেন, 
হুতরাৎ আমার আর, মে সকল কথা তুলিবার 
প্রয়োজন নাই । হিতবাদের এতটকু বুঝাইবার আমার 
উদ্দেশ্ঠ এই যে, তুমি বুঝ, যে ন্ুন্নীলনতন্বে ভিতবাদের 
স্থান কোথায় ? 

শিষ্য । স্থান কোথায়? 


২৬৬ অনুলীলন | 


গুরু। শ্রীতিবৃত্তির সামপ্রস্তে। সর্বভূত সন্গান, 
কিন্ত ব্যক্তিবিশেষের হিত পরম্পর বিরোধী হইয়! থাকে, 
সেন্থলে ওজন করিয়া, বা অঙ্ক কিয়া দেখিবে। অর্থাৎ 
£ 5152695 ?০০৫ 01 ৪ (1686556 200)091 আমি 
যে অর্থে বুঝাইলাম, তাহাই অবলম্বন করিবে। য্খন্‌ 
পরহিতে পরহিতে এইব্রপ বিরোধ, তখন কি প্রকারে এই 
বিচার কর্তবা, তাহাই বুঝাইয়াছি। কিন্তু পরহিতে 
পধরহিতে বিরোধের অপেক্ষা, আত্মহিতে পরহিতে বিবাদ 
আরও সাধারণ এবং গুরুতর ব্যাপার । সেখানেত 
সামঞ্রশ্তের সেই নিয়ম । অর্থাৎ__ 

(১) যখন এক দিকে তোমার হিত, অপর দিকে একা- 
ধিক সংখ্যক লোকের তুল্য হিত, সেখানে আত্মহি্ 
ত্যজ্য, এবং পরহিতই অনুষ্ঠেয় । 

(২) যেখানে এক দিকে আত্মহিত, দ্ন্তদিকে অপর 
একজনের অধিক হিত. সেখানেও পরের হিত অনুষ্ঠেয় । 

(৩) যেখানে তোমার বেশী 'হিত এক দিকে, অন্ধের 
জন্স ছিত এক দিকে, সেখানে কোন্‌ দিকের মোট মাত্রা 
ৰেশী তাহা দেখিবে। তোমার দিক বেশী হয়, আপনার, 
হিত সাধিত করিবে ; পরের দিক বেশী হুয়, পরের হি 
খুঁজিবে। 


আন্প্রীতি । ২৭ 


শিষ্য! (৪) আর যেখানে ছুইখানে ছুই দিক 
মমান 2 

গুরু । সেখানে পরের হিত অনুষ্টেয়। 

শিষ্য । কেন? সর্বভৃত যখন সমান, তখন আপনি 
পরত সমান । 

খুরু। অনুশীলনতত্রে ইহার উত্তর পাওয়া ষায়। 
শ্রীতিবৃত্তি পরানূরাগিনী। কেবল আত্মানুরাগিনী প্রীতি 
প্রীতি নহে। আপনার হিতসাধনে প্রীতির অনুশীলন, 
শ্করণ বা চরিতার্থতা হয় ন।। পরহিত সাধনে তাহা 
হইবে । এই জন্য এস্বলে পঞপক্ষ কাবলন্বনীয়। কেন না 
তাহাতে পরহিতও সাধিত হয় এবং শ্রীতিবৃত্তির অন্ু- 
শীলন ও চরিতার্থতা জন্য তোমার যে নিজের হিত, 
ভাহাও সাধিত হদ্ব। অতএব মোটের উপর পরঙগক্ষে 
বেশী হিত সাধিত হয়। 

অতএব, আত্মপ্রীতির সামঞ্জস্য সন্বদ্ধে আমি থে প্রথম 
নিম বলিষাছি, অর্থাৎ, যেখানে পরের অনিষ্ট হয়, 
সেখানে আত্মহিত পরিত্যজ্য, তাহার অম্প্রসারণ ও সীমা” 
বন্ধন স্বরূপ হিতবাদিদিগের এই নিয্ব গ্বিতভীয় নিক্সমের 
স্বরূপ গ্রহণ করিতে পার । 

আর একটি তৃতীয় নিয়ম আছে। অনেক সময আমার 


২৬৮ অনৃশীলন। 


আত্মহিত যতদূর আমার আয়ত্ব, পরের হিত তাদৃশ 
নহে। উদাহরণ স্বরূপ দেখ, আমরা ষত সহজে আপনার 
মানসিক উন্নতি সাধিত করিতে পারি, পরের তত সহজে 
পারি না। এস্থলে অগ্রে আপনার মানসিক উন্নতির সাধ- 
নই কর্তব্য, কেন না সিদ্ধির সম্ভাবনা বেশী। পুনশ্চ, 
অনেক স্থলে আপনার হিত আগে সাধিত না করিলে 
পরের হিত সাধিত করিতে পারা যায় না। এ স্থলেও 
পরপক্ষ অপেক্ষা আত্মপক্ষই অবলম্বনীয়। আমার 
মানসিক উন্নতি না হইলে, আমি তোমার মানসিক 
উন্নতি সাধিত করিতে পাবিব না; অতএব এখানে আশে 
আপনার হিত অরলম্বশীয়। যতি তোমাকে আমাকে 
এককালে শক্রুতে আক্রমণ করে, তবে আগে আপনার 
রক্ষা না করিলে, আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না। 
চিকিৎসক নিজে রুগ্মশষ্যাশীয়ী হইলে, 'আগ্গে আপনার 
আরোগ্যসাধন না করিলে, পরকে আরোগ্য দিতে 
পারেন না । এসকল শ্থানেও আত্মহিতই আগে সাধনীয় । 

এক্ষণে, তোমাকে যাহা বুঝাইয়াছিলাম, তাহা 
আবার ম্মরণ কর। | 

প্রথম, আত্মপর অভেদজ্ঞানই যথার্থ প্রীতির অনু" 
শীলন। 


স্বাজ্প্রীতি | ২৬৯ 


দ্বিভীষ, তদ্দারা আত্মগীতির সূচিত ও সীমাবদ্ধ 
অনুশীলন নিষিদ্ধ হইতেছে না, কেন না, আমিও সর্দ্ধ- 
ভূতের অন্তত । 

তৃতীয়, বৃত্তির অনুশীলনের চরম উদ্দেশ্ঠ--সকল 
বৃত্তি গুলিকে ঈশ্বরমুখী করা । অতএব যাহ! ঈশ্বরোদ্দি্ট 
কর্মী, তাহাই অনুষ্ঠেয়। ঈদশ অধিষ্টেয় কর্মের অন্ু- 
বর্তনে কখন অবস্থা বিশেবে আত্মহিত,. কখন অবস্থা 
বিশেষে পরহিতকে প্রাধান্য দিতে হয়। 

তাহাতে হিন্দধর্্োক্ত সাম্যজ্ঞানের বিদ্ব হয় না। 
তুমি যেখানে আত্মরক্ষার অধিকারী, ' পরেও সেইখানে 
সেইরূপ আত্মরক্ষার অধিকারী । যেখানে তুমি পরের 
জন্ত আত্মবিসজ্জনে বাধ্য, পরেও সেইখানে তোমার 
জন্য আত্মবিসর্জনে বাধ্য। এই জ্ঞানই সাম্য- 
জ্ঞান। অতঞব আমি যে সকল বর্জিত কথ! বলিলাম, 
তন্বারা গীতোন্ত সাম্যজ্ঞানের কোন হানি হই- 
তেছে না। 

শিষ্য | কিন্ত আমি ইতিপূর্বে মে প্রশ্ন করিয়াছিলাষ, 
তাহার কোন সমুচিত উত্তর হয় নাই। আমি জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলাম, হিন্দুর পাপমার্থিক গ্রীতির সঙ্গে জাতীয় 
উন্নতির কিরুপে সামঞ্জস্য হইতে পারে। 


২৭০ অনুশীলন । 


গুরু! উত্তরের প্রথম মুত্র সংস্থাপিত হইল। এক্ষণে 
কূমশঃ উত্তর দিতেছি । 


অ্রয়োবিখশতিতন অধ্যায় ।--স্বজনপ্রীতি | 


শুক্ধ | এক্ষণে হর্বট ম্পেন্সরের ষে উক্তি ক্োমাকে 
স্তনাইষাছি তাহা ম্মরণ কর! 
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জগদীশ্বরের ক্টিরক্ষা জগদীশ্বতের অভিপ্রেত, ইহা 
ধদি মানিয়! লওয়া ঘায়, তবে আত্মরক্ষা ঈশ্বরোদ্দি্ট কম্ম, 
কেন না তদ্বাতীত স্গিরক্ষ& হয় না। কিন্তু একথা কেবল 
আত্মরক্ষা সন্ঙ্েই যে খাটে এমন নহে। যাহারা আত্ম- 
রক্ষায় অক্ষম) এবং যাহাদের রক্ষার ভার ভোমার 
উপর, তাহাদের রক্ষাও আত্মরক্ষার ন্যা জগংরক্ষার 
পক্ষে তাদৃশ প্রয়োজনীয়: 


২৭২ অহৃশীরন। 


শিষ্য। আপনি সন্তান।দির কথা বলিতেছেন £ 

গুরু । প্রথমে অপত্যপ্রীতির কথাই বলিতেছি। 
বালকেরা আপন্দিগের পালনে ও রুক্ষণে স্ক্ষম নহে। 
অন্তে যর্দি তাহাদিগকে রক্ষা ও পালন না করে, 
তবে তাহার! কাচে না। যদি সমস্ত শিশু অপালিত ও 
অরক্ষিত হুইয়া প্রাণ ত্যাগ করে, তবে জগৎও জীবশৃন্য 
হইবে। অতএব আত্মরক্ষাও যেমন গুরুতর ধণ্ম, 
সম্ভানাদির পালনও তাদৃশ গুকুতর ধর্ম। আত্মরক্ষার 
ন্যায়, ইহাও ঈশ্বরোদ্িষ্ট কর্ম, হতরাৎ ইহাকেও নিক্কা্ 
ক্মে পরিধত কর1 যাইতে পারে। বরং আত্মরক্ষার 
অপেক্ষাও সম্তানাদির পালন ও রক্ষণ গুরুতর ধন; 
কেন না! যদি সমস্ত জগৎ আস্মরক্ষায় বিরত হইয়াও 
সম্তানাদি রক্ষা নিযুক্ত ও সফল হইয়া সন্তানাদি রাখিয়া 
যাইতে পারে, তাহ? হইলে সি রক্ষিত হয়) কিন্ত সমস্ত 
জীব সত্তানাদির রক্ষান় বিয়ভ হইয়া কেবল আত্মরক্ষা 
নিষুক্ত হইলে, সন্ভানাদ্দির, অভাবে জীবস্থষ্টি বিলুপ্ত 
হইবে। অতএব আত্মরক্ষার অপেক্ষা সস্তানাদির় রক্ষা 
গুকুতর ধর্ম । 

ইহা হইতে একটি গুরুতর তত্ব উপলন্ধ হয়। অপত্যা- 
দির রক্ষার্থ আপনার প্রাণ বিসর্জন করা ধর্মমত । 


স্বজনপ্রীতি। ২৭৩ 


পূর্বে যে কথা আন্দাজি বলিয়াছিলাম এক্ষণে তাহ! 
প্রমানীকৃত হইল। 

ইহ পণ্ড পক্ষীতেও করিয়া থাকে। ধর্শুজ্ঞানবশতঃ 
তাহারা এরূপ করে, এমন বলা যায় না। অপত্যশ্রীতি 
স্বাভাবিক বৃত্তি, এই জন্য ইহা করিয়া থাকে। অপত্য 
ন্সেহ ষদি স্বতন্ত্র স্বাভাবিক বৃত্তি হয়, তবে তাহা সাধারণ 
প্রীতিবৃত্তির বিরোধী হইবার সপ্তাবনা। অনেক সমজকে 
হইয়াও থাকে । অনেক সময়েই দেখিতে পাই, ষে 
অনেকে অপত্যন্সেহের বশীভূত হইয্া পরের অনিষ্ট 
করিতে প্রবৃন্ত হয়। যেমন জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্ম- 
প্রীতির বিরোধ সস্তাবনার কথ পুর্বে ব্লিয়াছিলাম, 
জাগতিক প্রীতির সঙ্ষে অপত্যপ্রীতিরও সেইরূপ বিরো- 
ধের শঙ্কা করিতে হয়। 

কেবল তাহাই নহে। এখানে যে আত্মপ্রীতি আসিয়া 
ফোগ দেয় না, এমন কথা বল! বায় না। ছেলে আমার, 
সুতরাং পরের কাড়িয়া শুইয়া ইহাকে দিতে হইবে। 
ছেলের উপকারে, আমার উপকার, অতএব যে উপাষষে 
হউক, ছেলের উপকার জিদ্ধা করিতে হইবে। 
এরূপ বুদ্ধির বশীভূত হইয়া অনেকে কাধ্য করিয়া 
ধাকেন। 


২৭৪ অনৃশীলন। 


অতএব এই অপত্যপ্রীতির সামঞ্জস্যজন্য বিশেষ 
সতর্কতার প্রয়োজন । 

শিষ্য। এই সামঞ্রন্তের উপায় কি? 

গুরু। উপায়-হিন্ধর্ম্ের ও প্রীতিতত্বের সেই মুল- 
শ্বত্র--সর্দভূতে সমদ্র্শন। অপত্যপ্রীতি সেই জাগতিক 
প্রীতিতে নিমজ্জিত করিত, অপত্যপাপন ও রক্ষণ ঈশ্বরো- 
দদিষ্ট; স্থুতরাৎ অনুষ্ঠেয় করব জানিয়া, “জগদীখরের কন্ম 
নির্বাহ করিতেছি, আমার ইহাতে ইষ্টানিষ্ট কিছু নাই” 
ইহা মনে বুন্সিরা, সেই অন্ুষ্টেত্ব কর্ম করিবে। তাহা 
হইলে এই অপত্যপাপন ও রক্ষণধত্্ নিক্ষামধর্টে পরি- 
ণত হইবে। তাহা হইলে তোমার অনষ্ঠেযর কর্খেরও 
অতিশয় হনিদ্দাহ হইবে; অথচ তুমি নিজে একদিকে 
শৌকমোহাপি, আর এক দিকে পাপ ও ছুর্বাসনা হইতে 
নিষ্কৃতি পাইবে । 

শিষ্য। আপনি কি অপত্যন্সেহ-বৃত্তির উচ্ছেদ করিয়া 
তাহার স্থানে জাগতিক প্রীতির সমাবেশ করিতে 
বলেন? 

গুক। আমি কোন বুত্তিরই উচ্ছেদ করিতে বলি না 
ইহা! পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। তবে, পাশববৃত্তি সম্বন্ধে 
ষাহ। বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। পাশববৃত্তি সকল 


স্বজনপ্রীতি। ২৭৫ 


স্বতঃন্কূর্ভ। যাহা! স্বতঃস্ক্, তাহার দমনই অনুশীলন। 
অপত্যঙ্গেহ, পরম রমণী ও পবত্র বৃত্তি। পাশৰ 
কুত্ধিগুলির অঙ্গে ইহার এই এক্য আছে, যে ইহা 
যেমন মনুষ্যের আছে, তেমনি পশুদিগেরও আছে। 
তাদশ সকল বৃদ্ভিই স্বতঃস্ফূর্ত, ইহা পুর্বে বলিয়াছি। 
_ অপত্যন্সেহও সেইজন্য স্বতঃস্ফ,তঁ। বরং সমস্ত মানসিক 
বৃত্তির অপেক্ষ! ইহার বল ছুদ্দমূনীয় বলা যাইতে পারে । 
এখন অপত্যগ্রীতি বতই রমব্রীয় ও পবিত্র হউক না কেন, 
উহার ঘ্ন্চিত স্ফর্তি অসামঞ্জস্তের কারপ। যাহা! 
স্বতন্ফভ্, তাহার সংঘম না কৰিলে অনুচিত স্ফর্তি 
ক্ষটয়া উঠে। এইজন্ত উহার সংযম আবশ্যক। 
উহার স্ঘম না করিলে. জাগতিক প্রীতি ও ঈশ্বরে ভক্তি, 
উহার আ্রোতে ভাসিযা যায়। আমি ব্ল্যিছি ঈশ্বরে 
ভক্তি,ও মনুষ্যেন্ীতি, ইহাই ধশ্মের সার, অনুশীলনের 
মুধ্য উদ্দেশ্ট, হুখের মূলীভত এবং মনুষ্যত্বের চরষ। 
অতএব অপত্যপীতির অনুচিত স্ক,রণে এইন্ূপ ধন্মনাশ, 
নুখনাশ, এবং মনুষ্যত্নাশ ঘটিতে পারে । লোকে ইহার 
অন্তার'বশীকুত হইয়া ঈশ্বর ভুলিয়া যায়; ধন্মাধন্্ ভুলিয়া, 
পত্য ভিন্ন আর সকল মনু্যকে ভুলিয়া যায়। আপ- 
নার অপত্য ভিন্ন আর কাহারও জল্য কিছু করিতে চাছে 


২৭৬ অনুশীলন । 


না। ইহাই অন্যায় ক্কর্ভি। পক্ষান্তরে, অবস্থা বিশেষে 
ইহার দমন না করিয়া ইহার উদ্দীপণই বিধেয় হয়! 
অন্যান্য পাশববুত্তি হইতে ইহার এক পার্থক্য এই, 
ষে ইহা কামাদি নীচবৃত্তিত ন্যাধ সর্বদা এবং অর্ধত্র 
স্বতংস্কর্ত নহে। এমন নরপিশাচ ও পিশাচীও দেখা 
ধায়, যে তাহাদের এই পরম রমণীয়, পবিত্র এবং ছুখকর 
হ্বাভাবিক বৃন্তি অন্তহিত। অনেক সময়ে সামাজিক 
পাপবাহল্যে এই সকল বৃত্তির বিসোপ খটে। ধন্‌- 
লোভে পিশীচ পিশাচীর! পুল্কন্যা বিক্রয় করে; 
লোকলজ্জা ভয়ে কুলকলঞ্ষিনরা তাহাদের বিনাশ 
করে; কুলকলক্ক ভয়ে কুলাভিমানীর1 কন্যাবস্তান বিনাশ 
করে; অনেক কামুকী কামাতুর হইরা সন্তান পরিত্যাগ 
করিয়া যায়। অতএব এই বৃত্তির অভাব বাঁ লোপও 
অতি ভয়ঙ্কর অধশ্মের কারণ! যেখানে ইহা! উপযুক্তরূপে 
স্বতঃন্ফর্ত না হয়, সেখানে অনুশীলন দ্বারা ইহাকে 
স্করিত করা আবশ্যক। উপযুক্ত মত ন্ফরিত ও চরি- 
তার্থ হইলে ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন আর কোন বৃত্তিই ঈদ্বশ 
হুখ্দ হয় না । শুখকারিতায় অপত্য রীতি ঈশ্বরে ' ভক্তি 
ভিন্ন সকল বৃত্তির অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ। 

অপত্যপ্রীতি সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, দম্পতীগ্রীত্ঘি 


স্বজনপ্রীতি ২৭ 


সম্বন্ধেও তাহা বলা ষায়। অর্থাৎ (১) স্ত্রীর প্রতিপালন 
ও রক্ষণের তার তোমার উপর । স্ত্রী নিজে আত্মরক্ষরণে ও 
প্রতিপালনে অক্ষম। অতএব তাহ] তোমার অনুষ্ঠেষর 
কন্ম। স্ত্রীর পালন ও রক্ষা ব্যতীত প্রজার বিলোপ 
সম্তাবন।। এজন্ত তপালন ও রক্ষণ জন্য স্বামির প্রাণ- 
পাত করাও ধশ্মসঙ্গত। 

(২) স্বামির পালন ও রক্ষণ স্ত্রীর সাধ্য নহে, কিন্ধ 
তাহার সেবা, ও হৃখসাধন তাহার সাধ্য। তাহাই 
তাহার ধর্্ম। অন্য ধর্ম অসম্পূর্ণ, হিন্দৃধশ্ম্ন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং 
সম্পূর্ণ; হিন্গৃধন্শে স্ত্রীকে সহধর্মিণী বলিয়াছে। যদ্দি 
দম্পতীগ্রীতিকে পাশববৃত্তিতে পরিণত না করা হয়, তবে 
ইহাই স্ত্রীর যোগ্য নাম; তিনি স্বামির ধর্মের সহায়। 
অতএব স্বামির সেবা, হুখসাধন ও ধর্মের সহায়তা, 


ইহাই স্ত্রীর ধর্ম 
(৩) জগৎ রক্ষার্থ এবং ধর্দ্মাচরণের জন্য দম্পভী- 


প্রীতি । তাহা স্মরণ রাখিয়া এই প্রীতির অনুশীলন 
করিলে ইহাও নিক্ষামধর্ম্রে পরিণত হইতে পারে ও 
হওয়াই উচিত। নহিলে ইহা নিষ্কামধর্্ব নে । 
শিধ্য। আমি এই হম্পতীপ্রীতিকেই পাশববৃদ্ধি 
বলি, অপত্যপ্রীতিকে পাশববৃত্তি বলিতে তত সম্মত 


২৭৮ অনুশীলন । 


নহি। কেন না, পশুদিগেরও দাম্পত্য অনুরাগ আছে। 
সে অনুরাগও অতিশম্ন তীব্র । 

গুরু। পশুদিগের দম্পতীপ্রীতি নাই। 

শিষ্য। 





মধূদ্বিরেফঃ ধুশ্থমৈকপাত্রে 
পণপো প্রিযাং স্বামন্থবত্ত মান: । 
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিভান্ষীং 
সৃগীমক যত কৃষসা রঃ ॥ 
দদে। রূসাৎ পক্ষজরেণুগন্থি 
গজায় গগুষজলং করেণুঃ। 
অদ্ধোপতভুক্তেন বিসেন জায়াং 
সম্তাবয়ামণস রথাঙ্গমামা ॥ 
গুরু । ওহো! কিন্তু আসল কথাটা ছাড়িষ! 
গেলে যে! 
তং দেশমারোপিত পুষ্পচাপে« 
রতিদ্বিতীয়ে মদনে প্রপন্নে- ইত্যাদি । 
রতি সহিত মন্দথ সেখানে উপস্থিত, তাই এই পাশৰ 
অনুরাগের বিকাশ । কবি নিজেই বলি দিয়াছেন, 
যে এই অনুরাগ ম্মরজজ। ইহা পশুদিগেরও আছে, 
মনুষ্যেরও আছে। ইহাকে কামবৃত্তি বলিয়া পূর্বে 
নির্দিষ্ট করিষাছি। ইহাকে দম্পতীপ্রীতি ৰলি না। 


স্বজনপ্রীতি। ২৭১ 


ইহা পাশববৃত্তি বটে, স্বতঃস্ফূর্ত, এবং ইহার দমনই 
অনুশীলন। কাম, সহজ; দম্পতীপ্রীতি সংসর্গজ ; 
কামজনিত অনুরাগ ক্ষণিক, দম্পতীপ্রীতি স্থায়ী। তবে 
ইহা স্বীকার করিতে হয়, যে অনেক সময়ে এই কামবৃত্তি 
আসিয়া দম্পত্রীপ্রীতিস্থান অধিকার করে। অনেক 
জময়ে তাহার স্থান অধিকার না করুক, দম্পতীপ্রীতির 
সঙ্কে সংযুক্ত হয়। সে অবস্থায়, যে পরিমাণে ইন্জিষের 
তৃপ্ডি, বামনার প্রবলতা, সেই পরিমাণে দম্পত্তীপ্রীতিও 
পাশব্তা প্রাপ্ত হয়। এই সকল অবশ্থায্ন দম্পতীপ্রীতি 
অতিশয় বলবতী বৃত্তি হইয়া উঠে। এ সকল অবস্থা 
তাহার সামঞ্জস্ত আবশ্যক । যে সকল নিয়ম পূর্বে 
বলা হইয়াছে তাহাই সামগ্রস্তের উত্তম উপায়। 

শিষ্য । আমি যতদূর বুকিতে পারি, এই কামবৃত্তিই 
স্প্টিরক্ষার উপ্টায়। দম্পতীপ্রীতি ব্যতীত ইহার 
দ্বারাই জগৎ রক্ষিত হইতে পারে । ইহাই তবে নিক্কাম 
ধর্মে পরিণত করা যাইতে পারে। দম্পতীপ্রীতি ষ্ে 
মিষ্কাম ধশ্বে পরিণত কর যাইতে পারে, এমন বিচার 
প্রণালী দেবিতেছি না। 

গুক । শরজ বৃত্তিও যে নিক্ষাম কর্মের কারণ হইতে 
পারে, ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্ত তোমার আসল 


২৮৪ অনুশীলন। 


কথাতেই ভুল। দম্পতীপ্রীতি ব্যতীত কেবল পাশৰ 
বস্তিতে জগৎ রক্ষা হইতে পারে না। 

শিষ্য। পশুন্ষ্টি ত কেবল তন্বারাই রক্ষিত হইয়া 
থাকে ? 

গুরু । পশুস্ষ্টি রক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু মনুয্য- 
সষ্টি রক্ষা পাইতে পারে না। কারণ পশুদিগের স্ত্রীদিগের 
আত্মরক্ষার ও আত্মপালনের শক্তি আছে । মনুষ্যস্ত্রীর 
তাহা নাই। অতএব মনুষ্যজাতি মধ্যে পুরুষ দ্বারা 
স্ীজাতির পালন ও রক্ষণ না হইলে স্ত্রীজাতির বিলোপের 
সম্ভাবনা । 

শিষ্য । মনুষ্যজাতির অসভ্যাবস্থায় কিরূপ £ 

গুকু। যেরূপ অসভ্যাবন্থাষ মনুষ্য পশুতুল্য, অর্থাৎ 
বিবাহপ্রথা নাই, সেই অবস্থায় স্ত্রীলোক সকল আত্ম- 
রক্ষায় ও আত্পালনে সক্ষম কি না, 'তাহা বিচারের 
প্রয়োজন নাই। কেন না, তাদ্বশ অসভ্যাবস্থার সঙ্গে 
ধর্মের কোন সম্বন্ধ নাই। মনুষ্য যতদিন সমাজভুক্ত 
না হয়, ততদিন তাহাদের শারীরিক ধন্ম ভিন্ন অন্য ধন 
নাই বলিলেও হয়। ধর্খ্বাচরণ জন্য সমাজ আবশ্যক । 
সমাজ ভিন্ন জ্ঞানোন্নতি নাই জ্ঞানোন্নতি ভিন্ন ধর্ম্াধন্ব 
জ্ঞান সম্তবে না। ধর্খবজ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্কি সম্ভবে না; 


জনপ্রতি | ২৮১ 


এবং ধেধানে অন্য মনষ্যের সক্ষে সন্বক্ক নাই, সেখানে 
 মনুষ্যে শ্রীতি প্রভৃতি ধন্মও সম্ভবে না। অর্থাৎ অসভ্য1- 
বস্থায় শারীরিক ধর্্ব ভিন্ন অন্য কোন ধন্ম সম্ভব নহে। 

ধন্মজন্য সমাজ আবশ্যক । সমাজগঠনের পক্ষে 
একটি প্রধম প্রয়োজন বিবাহপ্রথা। বিবাহ প্রথার 
স্থুলমর্দ্র এই যে স্ত্রীপুরুষ এক হইয়া সাংসারিক ব্যাপার 
ভাগে নির্বাহ করিবে। যাহার যাহা যোগ্য, সে সেই 
ভাগের ভারপ্রাপ্ত । পুরুষের ভাগ--পালন ও রক্ষণ । 
স্ত্রী অন্যঙারপ্রাপ্ত, পালন ও রক্ষণে সক্ষম হইলেও 
বিরত। বনুপুরুষ পরম্পরায় এইরূপ বিরতি ও অনভ্যা'স 
বশতঃ সামাজিক নারী আত্মপালনে ও রক্ষণে অক্ষম । 
এ অবস্থায় পুরুষ স্সত্রীপালন ও রক্ষণ না করিলে অবশ 
স্্রীজাতির বিলোপ ঘটিবে। অথচ যদি পুনশ্চ 'তাহা- 
দিগের সে শর্তি পুনরভ্যাসে পুরুষপরম্পরা উপস্থিত 
হইতে পারে, এমন কথা বল, তবে বিবাহপ্রথার 
বিলোপ এবং সমাজ ও ধশ্ বিনষ্ট না হইলে ভাহার 
সম্তাবুন! নাই, ইহাও বলিতে হইবে । 

শিষ্া। তবে পাশ্চাত্যের! যে স্ত্রীপুকষের সাম্ান্ছাপন 
করিতে চাহেন, সেটা সামাজিক বিড়ন্বনা মাত্র 2 

গুরু । সাম্য কি সম্ভবে ? পুরুষে কি প্রসব করিতে 


২৮২ অহ্শীলন। 


পারে, না শিশুকে স্তন্য পান করাইতে পারে ? পক্ষান্তরে 
স্ত্রীলোকের পল টন লইয়া লড়াই চলে কি? 

শিষ্য । তবে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনের কথ ষে 
পূর্বে বলিয়াছিলেন, তাহা! স্বীলোকের পক্ষে খাটে না £ 

খুকু । কেন খাটিবে না? বাহার যে শন্তি আছে, 
সে তাহার অনুশীলন করিবে । স্ত্রীলোকের যুদ্ধ করিবার 

ক্ত থাকে, তাহা অনুশীলিত করুক; পুরুষের স্তন্যপান 
করাইবার শক্তি থাকে, অনুশীলিত করুক। 

শিষ্য । কিন্তু দেখ! যাইতেছে যে পাশ্চাত্য স্ত্রীলো- 
কেরা ঘোড়া চড়া, বন্দুক ছোড়া প্রভৃতি পৌরুষ কর্মে 
বিলক্ণ পট্‌তা লান্ড করিয়া থাকে । 

গুক্ূু। অভ্যাসে ও অনুশীলনে যে প্রভেদের কথা 
পূর্বে বলিয়াছি, তাহ! ম্মরণ কর। অনুশীলন, শক্তির 
অনুকূল; অভ্যাস শক্তির প্রতিকূল। অনুশীলনে শক্তির 
বিকাশ; অভ্যাসে বিকার । এ সকল অভ্যাসের ফল, 
অনুশীলনের নহে। অভ্যাস, প্রয়োজন মতে কর্তব্য, 
অনুশীলন সব্দত্র কর্তব্য । 

যাক! এ তত্ব ষেটকু বলা আবশ্তক তাহা বলা গেল। 
এখন অপত্যপ্রীতি ও দম্পতপ্রীতি সম্বন্ধে কয়টা বিশেষ 
প্রয়োজনীন্প কথা পুনকুতক্ত করিয়া সমাপ্ত করি। 


স্বজনপ্রীতি 1 ২৮৬ 


প্রধম, বলিয়াছি যে অপত্যপ্রীতি স্গতঃস্ক্ঁ। দম্পতী- 
গীতি স্বতঃস্ক,ভূ্ঁ নছে। কিন্ত স্বতংস্ফ্ ইন্দিযপ্তিলালসা' 
ইহার সঙ্গে সংযুক্ত হইলে, ইহাও স্বতঃস্র্তের ন্যাসক 
ব্লবতী হন্ব। এই উদ্ভষ় বৃন্তিই এই সকল কারণে 
অতি দর্দমনীষ বেগবিশিই্ট । অপত্যপ্রীতির যা ছুর্দম- 
শীষ বেগবিশিষ্ট বৃত্তি মন্তষ্যের আর আছে কি না 
সন্দেহ। নাই বলিলে অস্থযক্তি হইবে না। 

দ্বিতীয়, এই দুইটি বুন্তিই অতিশয় রমণীয়। ইহাদের 
হুল্য বল আর কোন বৃন্তিন থাকিলে থাকিতে পারে, 
কিজ্জ এমন পরম র্মীয় বৃত্তি মনুষোর আর লাই। 
রমণীয়তায়, এই ছুইটি বৃত্তি সমস্ত মনুষ্যবুত্তিকে এতদর 
পরাভব করিয়াছে, যে এই দুইটি বৃত্তি, বিশেষতঃ দম্পতী- 
প্রীতি, সকল জাতির কাব্য-সাহিত্য অধিকৃত করিয়া 
রাখিযাছে। সমস্ত জগতে ইহাই কাবোর একমাত্র 
উপাদান বলিলেও বলা যায়। 

তৃতীয়ত সাধারণ মন্ুষ্যের পক্ষে হুখকরও এই ছুই 
কুত্তির তুল্যও আর নাই। ভক্তি ও জাগতিকপ্রীতির 
সুখ উচ্চতর ও তীব্রতর, কিন্ত তাহ1 অনুশীলন ভিন্ন 
পাওয়া যার না) সে অনুশীলনও কঠিন ও জ্ঞান- 
সাপেক্ষ । কিন্ত অপত্যপ্রীতির সুখ অনুশীলনসাপেক্ষ 


২৮৪ অহ্শীলন | 


নহে, এবং দম্পতিপ্রীতির সুখ কিয়ৎপরিমাণে অনুশীলন 
সাপেক্ষ হইলেও সে অনুশীলন, অতি সহজ ও সুখকর । 
এই সকল কারণে, এই ছুই বুস্তি অনেক সময়ে মনুষ্ের 
ঘ্বোরতর ধন্মবিদ্ষে পরিণত ভ্য়। ইহারা পরম লমণীয় 
এবং অতিশয় সুখদ, এজন্য ইহাদের অপরিমিত অনুশীলনে 
মনুষ্যের অতিশয় প্রবৃত্তি । এবং ইহার বেগ ছুর্দমনীয়, 
এজন্য ইহার অনুশীলনের ফল, ইহাদের সর্ধগ্রাসিনী 
বুদ্ধি! তখন ভক্তি প্রীতি এবৎ সমস্ত ধন্ম ইহাদের বেগে 
ভাসিয়া যায়। এইজন্য সচরাচর দেখা যায়, যে মনুষ্য 
স্ত্রীপুত্রাদির স্সেহের বশীভূত হইষা অন্য মস্ত ধন্ম 
পরিত্যাগ করে। বাঙ্গালির এ কলঙ্ক বিশেষ বলবান্‌। 
এই কারণে যাহারা জন্নাসধশ্ীবলম্বী, তাহাদিগের 
নিকট অপত্যপ্রীতি ও দম্পতীপ্রীতি অতিশয় ঘুণিত। 
তাহারা স্্রীমাত্রকেই, পিশাচী মনে ক্রন। আঙি 
তোমাকে বুঝাইয়াছি, অপত্যপ্রীতি ও দম্পতীপ্রীতি 
সমুচিত মাত্রায়, পরম ধন্ম। ভ্রাহা! পরিত্যাগ ঘোরতর 
অধন্দ্ম। অতএব সন্্যাস ধর্্মাবলম্থিদিগের এই আচরণ 
ষে মহৎ পাপাচরণ তাহা তোমাকে বলিতে হইবে না। 
আর জাগতিক-প্রীতি-তত্ব বুঝাইবার সম তোমাকে 
বুঝাইয়াছি, ষে এই পারিবারিকপ্রীতি জাগতি কপ্রীতিতে 


স্বজনপ্রীতি। ২৮৫ 


আরোহণ করিবার প্রথম সোপান। যাহারা এই ষোপানে 
পদার্পণ না করে, তাহারা জাগতিকপ্রীতিতে আরোহগ 
কন্দিতে পারে না। 

শিষ্য । যীশু? 

গুরু । যীশু বা শাক্যসিংহের হ্যায় যাহারা পারে, 
তাহাদের ঈশ্বরাশ বলিরা মনষ্যে স্বীকার করিয়া খাকে। 
ইহাই প্রমাণ যে এই বিধি যীশ্র বা শাক্যসিংহের ন্যায় 
মনুষ্য ভিন্ন আর কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না। আর 
ধীশ্ু বা শাক্যসিংহ ষদি গৃহী হইয়া জগতের ধর্ধ্ প্রবর্তক 
হইতে পারিতেন, তাহ। হইলে তাহাদিগের ধার্ম্িকতা 
সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইত জন্দেহ নাই।* আদর্শ পুরুষ 
শ্রীকৃষ্ণ গৃহী। যীশু বা শাক্যসিংহ সন্র্যাসী--আদর্শ 
পুকুষ নহেন। 

অপত্যশ্রীতি*ও দম্পতীপ্রীতি ভিন্ন স্বজনগ্রীতির ভিতর 
আরও কিছু আছে । (১) ষ'হারা অপত্যন্থানীয় তাহারাও 
অপত্যপ্রীতির ভাগী। 4২) যাহারা শোণিত জম্বন্থে 
আমাদের সহিভ সম্বদ্ধ, যথা ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি, 
তাহারাও আমাদের প্রীতির পাত্র। সংসর্সজনিতই 











* পকৃষ্চরিত্র” নামক শ্রশ্তে এই কথাটা : বণ্ত'মান শ্রস্থকার 
কর্তৃক সবিস্তারে আলোচিত হুইয়াছে। 
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হউক, আত্মপ্রীতির সম্প্রসারণেই হউক, তাহাদের প্রর্তি 
প্রীতি সচরাচর জন্মিয়া থাকে । €৩) এইরূপ প্রীতির 
সম্প্রসারণ হইতে থাকিলে, কুটুম্বাদি ও প্রতিবাসিগণ- 
প্রীতির পাত্র হয়, ইহা প্রীতি নৈসর্ণিক ৰিস্তারকথন 
কালে বলিয়াছি। (৪) এমন অনেক ব্যক্তির সংসর্গে 
আমর! পড়িয়া থাকি, যে তাহার! আমাদের স্বজনমধ্যে 
গ্রণনীয় না হইলেও তাহাদের গুণে মুগ্ধ হইয়া জানরা 
তাহাদের প্রতি বিশেষ প্রীতিষুক্ত হইয়া থাকি। এই 
বন্ধুপ্রীতি অনেক সমরে অত্যন্ত বলবতী হুইয়া থাকে । 

ঈদৃশ প্রীতিও অনুশীলনীয় ও উতকৃষ্ট ধর্্ম। সাম- 
গরশ্তের সাধারণ নিয়মের বশবত্তাঁ হইয়া ইহার অনুশীলন 
করিবে। 


চতুর্রিংশতিতম অধ্যায় ।-স্বদেশগ্রীতি | 


গরু । অনুশীলনের উদ্দেন্ট, জমস্ বৃত্তিগুলিকে 
স্কুরিত ও পরিণত করিয়া, ঈশ্বরমুখী করা। ইহার সাধন, 
কণ্মার পক্ষে, ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কন্মন। ঈশ্বর সর্ধভূতে আছেন, 
এজন্য সমস্ত জগৎ আত্মবৎ প্রীতির আধার হওয়া 
উচিত। জাগতিকপ্রীতির ইহাই মুল। এই মৌলিকতা৷ 
দেখিতে পাইতেছ, ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্মের । সমস্ত জগৎ 
কেন আপনার স্কত ভাল বাসিব ? ইহা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কন্ম 
কলিয়া । তবে, যদি এমন কাজ দেখি যে তাহাও 
ঈশ্বরোদ্দিষ্টঃ কিন্ত এই জাগ্রতিকপ্রীতির বিরোধী, তবে 
আমাদের কি করা কর্তব্য! যদি ছুই দিক্‌ বঙ্গায় না 
রাখা*যাম্থ। তবে কোন্‌ দ্িকৃ অবলম্বন কর! কর্তব্য ? 

শিষ্য । সেম্থলে বিচার করা কর্তব্য । বিচারে যে দিক 
খুকু হইবে, সেই দিক অবলম্বন কর! কর্তব্য । 


২৮৮ অহ্শীলন। 


খুকু । তবে, যাহা বলি, তাহা শুনিষা বিচার কর। 
দম্পতী-গ্রীতি-তত্ব বুঝাইবার অময়ে বুঝাইয়াছি, বে 
সমাজের বাহিরে মনুষ্যের কেবল পশুজীবন আছে মাত্র, 
সমাজের তিতরে ভিন্ন মনুষ্যের ধন্মজীবন নাই। সমাজের 
ভিতরে ভিন্ন কোন প্রকার মঙ্গল নাই বলিলেই অতুযুক্তি 
হয়না। সমাজধ্বংদসে সমস্ত মনুষ্যের ধন্মধ্বংস। 
এবং সমস্ত মনুষ্যের সকল প্রকার মঙ্গল বংস। তোমার 
ন্তায় হুশিক্ষিতকে কষ্ট পাইয়া এ কথাটা বোধ করি 
বুঝাইতে হইবে না। 

শিষ্য | নিপ্প্রয়োজন । বাচম্পতি মহাশয় দেশে 
থাকিলে এ সকল বিষয়ে আপত্তি উত্থাপিত করার তার 
তারে দিতাম। 

খুকু । যদ্দি তাহাই হইল, যদি সমাজধ্বংসে ধন্ম 
ধ্বংস এবং মন্ষ্যর সমস্ত মঙ্গলের ধ্বংস+ তবে, জৰ 
রাখিয়া আগে সমাজ রক্ষা করিতে হয়। এট্জন্ঠ 
[7961৮ 907061 বলিয়াছেন, ৭৫111151166 01 006 
5০9০121 09109101512. 10119025210 0008 12015 ৭0০৬৩ 
1০ 11565 ০1 105 7105, অর্থাৎ আত্মরক্ষার অপ্ক্ষোগ্ 
দেশরক্ষা শ্েষ্উধন্দ( এবং এইজন্তই সহস্র সহস্র ব্যক্তি 
আত্মপ্রাণ বিসর্জন করিয়াও দেশরক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন। 


দেশ প্রীতি ॥ . ২৮৯ 


যেকারণে আত্মরক্ষার অপেক্ষা দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠধর্মম, 
সেই কারণেই ইহা স্বজনরক্ষার অপেশণও শ্রেটধর্শম। 
কেন ন!, তোমার পরিবারবর্গ সমাজের সামান্ত অংশ মাঃ 
সমুদ্ান্্ের জন্য অংশ মাত্রকে পরিত্যাগ বিধেয়। 

আত্মরক্ষার ন্তায়, ও স্বজনরক্ষার স্তায় স্বদেশরক্ষ! 
ঈশ্বরোদিষ্ট কর্ম, কেন না ইহা সমস্ত জগতের হিতের 
উপায়। পরস্পরের আক্রমণে সমস্ত বিনষ্ট বা অধঃপতিত 
হইয়া কোন পরস্থলোলুপ পাপিষ্ঠ জাতির অধিকারভুক্ত 
হইলে, পৃথিবী হইতে ধন্্ম ও উন্নতি বিলুপ্ত হইবে। 
এইজন্ত সর্ধভূতের হিতের জন্য সকলেরই স্বদেশরক্ষ 
কর্তব্য ৷ 

যদি স্বদেশরক্ষাও আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষার স্তায় 
ঈশ্বরোদ্দি্ট কন্ম্ব হয়, তবে ইহাও নিগ্ধাম কর্মে পরিণত 
হইতে পারে । ইহ যে আত্মরক্ষা ও স্বজন রক্ষার অপেক্ষা! 
সহজে নিক্ধাম কর্মে পরিণত হইতে পারে ও হইয়া থাকে; 
তাহা বোধ করি কষ্ট পাইয়াঞ্ুঝাইতে হইবে না। 

শিহ্য। প্রশ্নটা উ্বাপিত করিয়া আপনি বলিয়া- 
ছিলেন, “বিচার কর।” এক্ষণে বিচারে কি নিপ্পন্ন 
হইল ? 

গুরু । বিচারে এই নিপ্পন্ন হইতেছে, যে সর্বভূতে 


৫ 
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সমদৃষ্টি ার্শ আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম, আত্মরক্ষা স্বজন- 
রক্ষা এবং দেশরক্ষা, আমার তাদৃশ অনুষ্ঠেষ কশ্। 
উভয়েরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে । যখন উভয়ে পরস্পর 
বিরোধী হইবে, তখন কোন্‌ দিক গুরু তাহাই দেখিবে। 
আত্মরক্ষা, স্বজন রক্ষা, দেশরহ্সণা_-জগত্রক্ষার জন্ত শ্রয়ো- 
জনীয়, আতএব সেই দিক অবলম্বনীয়। 

কিন্ত বস্ততঃ জাগতিক প্রীতির সঙ্গে, আত্মপ্রীতি ব! 
অজনভ্রীতি বা দেশশ্রীতির কোন বিরোধ নাই । যে 
. আক্রমণকারী তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিব, কিন্ত তাহার 
প্রতি প্রীতিশৃন্ত কেন হইব £ ক্ষধাত্ চোরের উদীহরণের 
দ্বারা ইহা তোমাকে পুর্বে বুঝাইয়াছি। আর ইহাও 
বুঝাইয়াছি, ষে জাগতিক প্রীতি এবং সর্বত্র সমদর্শনের 
এমন ভাতৎ্পধ্য নহে, ষে পড়িষা মার খাইতে হইবে । 
ইহার তাৎপর্য এই, ষে খন সকলেই আমার তুল্য, 
তখন আমি কখন কাহারও অনিষ্ট করিব না। কোন 
মনুষ্যেরও করিব না এবং ফোন সমাজেরও করিব না। 
আপনার সমাজের যেমন সাধ্যানুসারে ইষ্টসাধন করিব, 
সাধ্যানুসারে পর-সমাজেরও তেমনি ইষ্টসাধন করিব । 
সাধ্যান্থসারে, কেন না কোন সমাজের অনিষ্ট করিয়া জন্য 
ফোন ফমাজের ইঞ্টসাধন করিব না। পর-সমাজের 
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অনিষ্ট সাধন করিষ্বা, আমার সমাজের ইষ্টসাধন করিব 
নং, এধং আমার সমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া কাহারেও 
আপনার সমাজের ইস্টসাধন করিতে দিব না। ইহাই 
যথার্থ সমদর্শন এবং ইহাই জাগতিক প্রীতি ও দেশ- 
লীতির সামঞ্জন্ত। কয় দিন পুর্বে তুমি ষে প্রশ্ন 
করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার উত্তর পাইলে । বোধ 
করি তোমার মনে ইউরোপীয় 180190577 ধশ্বের কথা 
জাগিতেছিল, তাই তুমি এ প্রশ্ন করিয়াছিলে। আমি 
তোমাকে যে দেশ প্রীতি বুঝাইলাম, তাহা ইউরোপীয় 
1১201905 নহে। ইউরোপীয় [১৯01০960১0৮ একটা 
ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় 1১871961577) 
ধর্মের তাৎপর্য এই, যে পর-সমাজের কাড়িয়া ঘরের 
সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্ত অন্য 
সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইৰে। 
এই হুরস্ত £৪07০097) প্রভাবে আমেরিকার আদিম 
জাতিসকল পৃথিবী হইচ্তে বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর 
ভারতবর্ধে যেন ভারতবষশয়ের কপালে এরূপ 
দেশবাৎসল্য ধর্ম না লিখেন । এখন বল, প্রতিতত্তের 
স্থুলতত্ব কি বুঝিলে ? 

শিষ্য । বুৰিক্লাছি যে মনুষ্যের সকল বৃত্তি গুলি অন্- 


২৯২ অহৃশীলন। 


শীলিত হইয়া যখন ঈশ্বরানুবর্তিনী হইবে, যনের সেই 
অবস্থাই ভক্তি । 

এই ভক্তির ফল, জাগতিক প্রীতি! কেন না, ঈশ্বর 
সর্ভূতে আছেন। 

এই জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মগ্রীতি, স্বজনগীতি 
এবং স্ষদেশগ্রীতির প্রকৃত পক্ষে কোন বিরোধ নাই। 
আপাতত যে বিরোধ আমরা অনুভব করি, সেটা এই 
সকল বৃত্তিকে নিক্কামতায় পরিণত করিতে আমরা তত্ব 
করি না এই জন্য । অর্থাৎ সমুচিত অনুশীলনের অভাবে। 

আরও বুঝিয়াছি, আত্মরক্ষা হইতে স্বজনরক্ষ। গুরুতর 
ধর্ম, স্বজনরক্ষা হইতে দেশরক্ষাঁ গুরুতর ধর্শ্ব। যখন 
ঈশ্বরে ভক্তি এবং সর্বলোকে প্রীতি এক, তখন বলা 
যাইতে পারে, যে ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন, দেশপ্রীতি সর্ধাপেক্ষা 
গুরুতর ধন্ম ৷ 


গুরু । ইহাতে ভারতবর্ষায়দিগের সামাজিক ও 
ধর্ম সম্বন্ধীয় অবনতির কারধ পাইলে! ভারতবধাঁ- 
দিগের ঈশ্বরে ভক্তি ও সর্ব লোকে সমঘৃষ্টি ছিল। 
কিন্তু তাহারা দেশপ্রীতি সেই সার্বলৌকিক প্রীতিতে 
ডুবাইয়৷ দিয়াছিলেন। ইহা শ্রীতিবৃত্তির সামঞ্জন্যুক্ত 
অনুশীলন নহে। দেশব্রীতি ও সার্বলৌকিক প্রীতি 
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উভয়ের অনুশীলন ও পরস্পর সামঞ্জঙ্া চাই। তাহা 
ব্বটিলে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ পথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির আসন 
গ্রহণ করিতে পারিবে। 

শিষ্য। ভারতবর্ষ আপনার ব্যাখ্যাত অন্ুশীলনত € 
বুঝিতে পারিলে, ও কার্ধে পরিণত করিলে পথিবীর সন্দ 
শ্রেষ্ট জাতির আপন গ্রহণ করিবে, ভছিষয়ে আনান 
অন্ুমাত্র সন্দেহ নাই। 


পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় ।_-পণুপ্রীতি। 


গুরু । শ্রীতিতত্ব সম্বন্ধীয় আর একটি কথা বাকি 
আছে। অন্য সকল ধর্মের অপেক্ষা হিন্দৃধর্খ্ব থে শ্রেষ্ঠ 
তাহার সহস্র উদাহরণ দেওয়। যাইতে পারে । এই প্রীতি- 
তত্ত ষাহা তোমাকে বুঝাইলাম, ইহার ভিতরেই তাহার 
কত উপ্দাহরণ পাওয়া যাইতে পারে। হিঙ্গুদিগের 
জাগতিক প্রীতি যাহা তোমাকে বুঝাইয়্াছি, তাহাতেই 
ইনার চমত্কার উদাহরণ পাইয়াছ। অন্য ধর্শেও অর্ব- 
লোকে শ্রীতিযুক্ত হইতে বলে বটে, কিন্ত তাহার উপযুক্ত 
মূল কিছুই নির্দেশ করিতে পাংর না। হিন্দৃধর্ম্নের এই 
জাগতিক শ্রীতি জগত্বত্বে দৃঢ় বদ্ধমূল। ঈশ্বরের সর্ব- 
ব্যাপকতায় ইহার ভিত্বি। হিন্দুদিগের দম্পতিগ্রীতি 
সমীলোচনা আর একটি এই" শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ পাওয়া 
যাষ; হিন্দুদিগের দম্পতিগ্রীতি অন্য জাতির আদর্শস্থল ; 
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হিন্দুধর্মের বিবাহপ্রথা ইহার কারণ। * আমি এক্ষণে 
পীতিতত্ব ঘটিত আর একটি প্রমাণ [দিব । 

ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। এইজন্য সর্বভূভে সমদু্রি 
করিতে হইবে। কিন্তু সর্ধভূত বলিলে কেবল মনুষ্য 
বুঝীয় না। সমস্ত জীব সর্ধভৃতান্তর্গত। অতএব 
পশুগণও মনুষ্যের প্রীতির পাত্র। মনুষ্যও ঘেরূপ 
প্রীতির পাত্র, পশুগণও সেইবপ প্রীতির পাত্র। এইরূপ 
অভেদজ্জান আর কোন ধর্মে নাই, কেবল হিন্ুধর্ম্বে ও 
হিন্্ধর্্ম হইতে উৎপন্ন বৌদ্ধ ধর্মে 'আাছে। 

শিষ্য? কথাটা বৌদ্ধধন্দথ হিন্দুধর্ম হইতে পাইয়াছে, 
না হিন্দুধশ্্ম বৌদ্ধধন্্ম হইতে পাইয়াছে ? 

খুকু । অর্থাৎ তোমার জিজ্ঞাম্ত যে ছেলে বাপের 
বিষয় পাইয়াছে, না বাপ ছেলের বিষয় পাইয়াছে? 

শিষ্য । বাশ কখন কখন ছেলের বিষয় পায় ? 

শুরু । যে প্রকৃতির গতিবিরুদ্ধ পক্ষ সমর্থন করে, 
প্রমাণের ভার তাহার উপরু। বৌদ্ধ পক্ষে প্রমাণ কি? 

শিষ্য। কিছুই না বোধ হয়। হিন্দু পক্ষে প্রমাপ কি? 

গুরু । ছেলে বাপের বিষয় পায়, এই কগাই যথেষ্ট। 


প্বাবু চন্দ্রনাথ বন্থু প্রণীত হিন্দুবিবাহ বিষয়ক পুস্তিকা দেখ! 
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তাহা ছাড়া বাজসনেয় উপনিষৎ শ্রুতি উদ্ধত করিয়া 
প্রমাণপিয়াছি। যে সর্দমভূতের যে সামা, ইহা প্রাচীন 
বেদোক্ত ধন । 

শিষ্য । কিন্ড বেদে ত অশ্বমেধাদির বিধি আছে । 

গুরু । বেদ যদি কোন এক ব্যক্তিবিশেষ-প্রণীত 
একখানি গ্রন্থ হইত, তাহ] হইলে না হয় বেদের প্রতি 
অসঙ্গতি দোষ দেওয়া যাইত । 1018017985 4১০051725 
সঙ্গে হৰট স্পেন্সরের সঙ্গতি ধোজা যতদূর সঙ্গত, 
বেদের ভিন ভিন্ন অংশের সম্গতির জন্ধানও ততদূর 
সঙ্গত । হিংসা হইতে অহিৎসায় ধর্ম্মের উন্নতি । যাক্‌। 
হিন্দুধর্্মবিহিত “পশুদিগের প্রতি অহিৎসা” পরম রমণী 
ধর্ম । যত্বে ইহার অনুশীলন করিবে। অহিন্দুরা ষছ্ছে 
ইহার অনুণীলন করিয়। থাকে । খাইবার জন্য, বা চাের 
জন্য, বা চড়িবার জন্য যাহারা গো*তমেষ অশ্বাদির 
পালন করে, আমি কেবল তাহাদের কথা বলিতেছি 
না। কুকুরের মাংস খাওনা যায় না, তথাপি কত 
যত খৃষ্টানের! কুকুর পালন করে! তাহাতে তাহাদের 
কত সুখ! আমাদের দেশে কত স্ত্রীলোক বিড়াল 
পুষিয়া অপত্যহীনতার হুঃখ নিবারণ করে। একটি পক্ষী 
পুষিয়া কে না! সুখী হয় £ আমি একদা একখানি ইংরাজি 
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গ্রন্থে পড়িষাছিলীম,_-ষে বাড়ীতে দেখিবে পি্গরে পক্ষী 
আছে, জানিবে সেই বাড়ীতে একজন বিজ্ঞ মানুষ 
অংছে। গ্রন্থথানির নাম মনে নাই, কিন্ত বিজ্ঞ মানুষের 
কথা বটে। 
পশুদিগের মধ্যে গো হিহ্গুদিগের বিশেষ প্রীতির পাত্র । 
গোক্কর তুলা হিন্দুর পরমোপকারী আর কেহই 
নহে। গোছুদ্ধ হিন্দুর দ্বিতীয় জীবন স্বরূপ । হিন্দু, মাংস 
ভোজন করে না । যে অন্ন আমর। ভোজন করি তাহাতে 
পূর্টিকর (10100867005 ) দ্রব্য বড় অল্প, গোকুর হুপ্ধ না 
খাইলে সে অতাব মোচন হইত না । কেবল গোকুর ছুগ্ধ 
খাইয়াই অমীর! মান্থুষ এমন নহে; যে ধান্যের উপর 
আমাদের নির্ভর, তাহার চাসও গোরুর উপর নির্ভর--_ 
গোরুই আমাদের অন্নদ্দাতা। গোরু কেবল ধান্য উৎপাদন 
করিয়াই ক্ষার্ত নহে; তাহা মাঠ হইতে গোলায়, গোলা 
হইতে বাজারে, বাজার হইতে ঘরে বহিক্বা দিয়া খায়। 
ভারতবর্ধের সমস্ত বহন কার্ধ গোরুই করে। গোরু মরিয়াও 
ছিতীয় দধীচির ন্যায়, অস্থির দ্বারা, শৃঙ্গের দ্বারা ও 
চামন্ডার দ্বারা উপকার করে। যূর্থে বলে,*গোরু হিলূর 
দেবতা ; দেবতা নহে, কিক দেবতার ন্যায় উপকার করে। 
বুদ্িদেবতা ই আমাদের যত উপকার করে, 
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গৌরু তাহার অধিক উপকার করে। ইন্দ্র যদি পুজার 
হয়েন' গোরুও তবে পুজার  ষদি কোন কারণে বাঙ্গীলা 
দেশে হঠাৎ গোবংশ লোপ পায়, তবে বাঙ্গালি জীতিও 
লোপ পাইবে সন্দেহ নাই। যদি হিন্দু, মুসলমানের 
দেখাদেখি গোর খাইতে শিখিত, তবে হয় এতদিন হিন্দৃ- 
নাম লোপ পাইত, নয় হিন্দুরা অতিশয় দুর্দশাপন্ন হইয়া 
থাকিত। হিন্দুর অহিৎসা ধর্মই এখানে হিন্দুকে রক্ষা 
করিয়াছে। অনুণীলনের ফল হাতে হাতে দেখ। 
পশুগ্লীতি অনুশীলিত হইষীছিল বলিক্বাই হিশুর এ 
উপকার হইয়াছে । 

শিষ্য । বাঙলার অদ্ষেক কু ষক মুসলমান! 

গুরু । তাহীরা হিন্দুজাতিসন্ত-ত বলিয়াই হউক, 
আর হিন্দুর মধ্যে থাকার জনাই হউক, আচারে ত 
তাহারা হিন্দ । তাহারা গোরু খায় ন। হিন্দু বংশসম্ভত 
হইয়া যে গোর খায়, সে কুলাঙ্গার ও নরাধম। 

শিষ্য। অনেক পাশ্চাত্য *পণ্ডিত বলেন, হিন্দুরা 
অন্মাস্তরবীদী ; তাহারা মনে করে, কিজানি আমাদের 
কোন্‌ পূর্বপুরুষ দেহাস্তর প্রাপ্ত হইয়া কোন্‌ পশু হহয়! 
আনেন, এই আশঙ্কায় হিন্দুরা পশুদিগের প্রতি দয়াবান। 

গুরু । তুমি পাশ্চাত্য পণ্ডিতে ও পাশ্চাত্য গর্দতে 
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গোল করিঘ্বা ফেলিতেছ। এক্ষণে হিন্ধর্টের মর্খ্ব 
কিছু কিছু বুঝিলে, এক্ষণে ডাক শুনিলে গর্দভ চিনিতে 
পারিব। 


ড় বিংশতিতম অধ্যায় ।- দয়া । 


গুরু। ভক্তি ও প্রীতির পর দয়া। আর্তের প্রাতি 
যে বিশেষ প্রীতিভাব, তাহাই দয়া। প্রীতি দ্বেমন 
ভক্তির অন্তর্গত, দয়া তেমনই প্রীতির অন্তর্গত। যে 
আপনাকে সর্বভূতে এবং সর্ধভূতকে আপনাতে দেখে, 
সে সব্ধভূতে দয়াময়! অতএব ভক্তির অনুশীলনেই 
যেমন প্রীতির অনুশীলন, তেমনই প্রীতির অনুশীলনেই 
দয়ার অন্ুম্শীলন। ভক্তি, প্রীতি, দয়া, (হন্দুধন্মে এক 
হুত্রে গ্রথিত--পৃথক্‌ কর] যায় না। হিন্দুধর্শের মত 
সর্ববাঙ্গ সম্পন্ন ধর্ম আর দেখা যায় ন!। 

শিষ্য। তথাপি দয়ার পৃথক অনুশীলন হিন্দুধন্মে 
অনুজ্ঞাত হইয়াছে। 

খক। ভুরি ভূরি, পুন$পুনঃ | দয়ার অনুশীলন বত 

পুনঃপুনঃ অনুজ্ঞাত হইয়াছে, এমন কিছুই নহে। 
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বাহার দয়া নাই, সে হিন্দুই নহে। কিন্ত হিন্দুধর্ত্ের 
এই সকল উপদেশে দয়া কথাটা তত ব্যৰছ'ত হয় নাই, 
ঘত দান শন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । দয়ার অনুশীলন দানে, 
কিন্ত দান কথাটা লইফ্বা একটা গোলযোগ খটিয়াছে। 
দান বলিলে সচনাচর আমরা অন্নদান, বস্্দান, ধনদান, 
ইত্যাদিই বুঝি । কিন্ত দানের এরূপ অর্থ অতি জক্গীর্ণ। 
দানের প্রকৃত অর্থ ত্যাপ। ত্যাগ ও দান পরস্পর 
প্রতিশব্দ। দয়ার অনুশীলনার্থ ত্যাগ শব্দও অনেক 
স্থানে বাবহৃত হইয়াছে । এই ত্যাগ অর্থে কেবল 
ধনত্যাগ বুঝ! উচিত নহে । জব্বপ্রকার ত্যাগ_ আত্ম- 
ত্যাগ পর্যন্ত, বুঝিতে হইবে । অতএব যখন দানধশ্ব 
আদিষউ হইয়াছে, তখন আত্মত্যাগ পর্ধ্যস্ত ইহাতে আদি 
হইল বুঝিতে হইবে। এইরূপ দানই যথার্থ দয়ার 
অনুশীলনমার্গী নহিলে তোমার অনেক টাকা আছে, 
তাহার অত্যজাংশ তুমি কোন দরিদ্রকে দিলে, ইহাতে 
ভাহাকে দয়! করা হইল দা। কেন না, যেমন জলাশয় 
হইতে এক গণ্ডষ জল তুলিয়া লইলে জলাশয়ের কোন 
প্রকার সঙ্কেচ হয় না, তেমনি এইরূপ দানে তোমারও 
কোন প্রকার কষ্ট হইল না, কোন প্রকার আত্মোৎসর্ 
হইল না। এরূপ দান যেনাকরে, সে মবোরতর পরাধম 
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বটে, কিন্ত থে করে সে একটা বাহাছুর নয়। ইছাতে 
দয়া বৃত্তির প্রকৃত অনুশীলন নাই । আপনাকে কষ্ট দিয়া 
পরের উপকার করিবে, তাহাই দান। 

শিষ্য। যদ্দি আপনিই কষ্ট পাইলাম, তবে বুত্তির 
নুশীলনে সুখ হইল কৈ? অথচ আপনি বলিয়াছেন 
সুগ্গের উপায় ধর্ম 

গুরু । যে,বৃত্তিকে অন্ুশীলিত করে, তাহার সেই 
কষ্টই পরম পবিদ্র ুখে পরিণত হয় । শ্রেষ্ট বৃত্তি গুলি__- 
ভক্তি, প্রীতি, দয়া, ইহাদের একটি লক্ষণ এই, ইহাদের 
অন্ুশীলনজনিত দুঃখ তুখে পরিণত হয়। এই বৃস্তিগুলি 
সকল দুঃখকেই তখে পরিণত করে । সুখের উপায় ধর্খই 
বটে, আর মেই ষে'কষ্ট, সেও যত দ্রিন আত্মপর ভেদ- 
জান থাকে, তত দিনই লোক তাহাকে ক্ট নাম দেয়। 
ফলতঃ ধন্মানুমোদিত ঘে আত্মপ্রীতি, তাহার সহিত 
সামগ্তস্তযুক্ত পরের জন্য ষে আত্মত্যাগ, তাহা ঈশ্বরাসু- 
মবোৌদিত; এজন্য নিষ্কাম হইয়া তাহার অন্ুষ্পান করিবে। 
সায়ঞজস্ববিধি পুর্বে বলিয়াছি। 
এক্ষণে দানধন্ম যে ভাবে সাধারণ হিচ্ুশান্ত্রকারদিগের 
ছার! স্বাপিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার 
স্বাছে। হিন্দু ধর্ের সাধারণ লাস্ত্রকারের] পেকলে নচ্ছে) 
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বলেন, দান করিলে পুণ্য হয়, এজন্য ধান করিবে। 
এখানে “পুণ্া"--স্বর্গী্দি কাম্য বস্ত লাভের উপায়। দান 
কবিলে অক্ষয় দ্বর্গ লাত হয়, এইজন্য দান করিবে, 
ইহাই সাগ্ারণ হিন্দুশীস্ত্রকারের ব্যবস্থা । এরূপ দানকে 
ধশ্ম বলিতে পারি না। স্বর্গলাভার্থ ধনদান করার অর্থ 
মূল; দিয়া শ্র্ণে একটু জমি খরিদ করা, স্বর্গের 
জন্য টাকা দাদন দিয়া রাখা মাত্র । ইহা ধরব নহে, 
বিনিময় বা বাণিজ্য। এরূপ দানকে ধর্ম ধলা ধর্শের 
সবমাননা । 

দান করিতে হইবে, কিন্ত নিষ্কাম হইয়া দান করিবে । 
দয়াবৃত্ির অন্ুনীলনজন্য দান করিবে; দয়াবৃতিতে, 
প্রীতিবৃত্তিরই অনুশীলন, এবং প্রীতি তক্তিরই অন্ু- 
শীলন, অতএব তক্তি, প্রীতি, দয়ার অনুশীলন জন্য [ফান 
করিবে । বৃত্তির অনুশীলন ও ক্ষর্ভিতে ধর্ম, অতএব 
ধর্মার্থেই দান করিবে, পুশ্যার্থ বা স্বর্গার্থ নহে। জীস্বর 
সর্বভূতে আছেন অতএৰ জর্র্ঘভূতে দান করিবে ; খাহা 
ঈশ্বরের তাহা ঈশ্বরকে দেয়, ঈশ্বরে অর্ববন্বদানই মন্ুষ্য- 
ত্বে চরমূ। সর্ধভূতে এবং তোমাতে অভেদ, অতএব 
তোমার সর্ধহ্থে তোমায়, এব সর্ধলোকের অধিকা 
স্বাহা সর্ধলোকের তাহা সর্্ঘলোককে দ্িষে। ইহ্থাই 


৩০৪ অনুশীলন | 


ষথার্থ হিন্দুধর্মের অনুমোদিত, শীতোক্ত ধন্ধের অনুমোদিত 
দান। ইহাই ষথার্থ দানধশ্্ম। নহিলে (তামার অনেক 
আছে, তুমি ভিক্ষুককে কিছু দিলে, তাহা দান নহে। 
বিস্ময়ের বিষয়, এমন অনেক লোকও আছে যে তাহাও 
দেয় না। 

শিষ্য। সকলকেই কি দ্রান করিতে হইবে? দানের 
কি পাত্রাপাত্র নাই £ আকাশের শৃর্ধ্য জর্ত্র করবর্ষণ 
করেন বটে, কিন্ত অনেক প্রদেশ তাহাতে দগ্ধ হইয়া 
ষায়। আকাশের মেঘ সর্বত্র জলবর্ণ করেন বটে, 
কিন্ঞ তাহাতে অনেক স্থান হাভিষা ভাসিষা যাষ | বিচার- 
শূন্য দানে কি সেরূপ আশঙ্কা নাই £ 

গুরু । দান, দয়াবুত্তির অনুশীলন জন্য । ঘে দয়ার 
পাত্র তাহাকেই দান করিবে। যে আর্ত সেই দয়ার পাত্র, 
অপরে নহে । অতএব যে আর্ত তাহাকেই দীন করিবে-- 
অপরকে নহে। সর্ধভূতে দয়া করিবে বলিলে এমন 
বুঝায় না, যে যাহার কোন প্রকা হুঃখ নাই, তাহার হুঃখশ 
মোচনার্থ আয্মোৎসর্গ করিবে । তবে, কোন প্রকার দুঃধ 
নাই, এমন লোকও সংসারে পাওয়া যায় না। যাহার 
দ্ারিদ্যহঃখ নাই। তাহাকে ধনদান বিধেয় নহে, যাহার 
রোগচুঃখ নাই, তাহার চিকিৎসা বিধেয় নহে। ইহা! 


দয়া । ৩৪৫ 


বল কর্তব্য, অনুচিত দানে অনেক স্মষ়ে পৃথিবীর পাপ 
বুদ্ধি হয় । অনেক লোক অন্নুচিত দান করে বলিয়া, 
পথিবীতে যাহারা সতকাধ্যে দিনযাপন করিতে পালে 
ভাহারাও ভিশ্কুক ঝা প্রবঞ্থক হয়। অনুচিত দানে 

সারে আলস্ক বঞ্চনা এবং পাপক্তিয়া বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। 
পক্ষান্তরে, অনেকে ভাই ভাবিয়া কাহাকেও দান রুবেন 
না। তাহাদের বিবেচনায় সকল ভিক্কুকই আলশ্ট 
বশতই ভিক্ষুক অথবা প্রব+ক। এই ঢই.দিকৃ বাচাই! 
দান করিবে! যাহারা জ্ঞানার্জনী ও কার্ধযকারিণীরুত্তি 
বিহিত জনুশীলিত করিষাছে, তাহাদের পক্ষে ইহা কঠিন 
নহে। কেন না তাহারা বিচারক্ষম অথচ দয়াপর | তাতি-: 
এব মনুষ্যের সকল বুলির সম্যক অনুশীলন ব্যতীত 
কোন বৃত্তিই সম্পূর্ণ হয না। 

গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে দান সম্বন্ধে যে ভগবস্াঞ্চি 


আছে, তাহারও তাৎপর্য এইরূপ । 
দ[তব্যমিতি ঘদ্দ্নং দীনভেহহপকারিণে 
দেশে কালে চ পাত্রে চতদ্দান: সাকিক, স্মাতং 
বত্ত, প্রত্যুপকারা হি ফণবুদদিন্ত বা পুনঃ! 
দীয়তে চ পত্বিক্রিইং তন্দান' রাজপং স্মিত. : 
অদেশকাতো মন্দানমপাত্রেভশ্চ দীঘছে | 
আনত্কক্তমবদ্াং তশামসমুদাভং £ 


৩৪৬ গন্শীলন। 


অর্থাৎ “দেওয়া উচিত এই বিবেচনার বে দান, যাহার 
প্রত্যুপকার করিবার সম্ভাবনা! নাই ভাহাকে দান, দেশ 
কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া যে দান, তাহাই সাত্বিক 
দ্বান। প্রত্যুপকার প্রত্যাশায় যে দান, ফলের উদ্দেশে 
থে দ্বান, এবৎ অপ্রসন্ন হইয়া ঘষে দ্বান কর! যায়, তাহা 
রাজস দান। দেশ কাল পাত্র বিচার শুন্য যে দান, 
নাদরে এবং অবজ্ঞাবুক্ত ষে দান, তাহা তামস দান।” 

শিষ্য । দানের দেশ কাল পাত্র কিন্ধপে বিচার করিতে 
হইবে, গীতায় তাহার কিছু উপদেশ আছে কি? 

গুক্। শীতায় নাই, কিন্তু ভাষ্যকারেরা সে কথা 
বলিয়াছেন । ভাধ্যকারদ্িগের রহস্ত দেখ। দেশ কাল 
পাত্র বিচার করিবে, এ কথাটার বাস্তবিক একটা বিশেষ 
ব্যাধ্যা প্রয়োজন করে না। সকল কর্ম্মই দেশ কাল পাত্র 
বিচার করিষ্বা করিতে হয়। দানও সেইরূপ। দেশ 
কাল পাত্র বিচার না করিয়া দান করিলে, দান আর 
সাত্বিক হইল না, তামসিক হইল। কথাটার*অর্থ সোজা 
বুঝিবার জন্য হিন্দুধর্্বের কোন বিশেষবিধির প্রয়োজন 
করে না, বাঙ্গালা দেশ দুর্ভিক্ষে উংসন্ন যাইতেছে, মনে 
কর সেই দময়ে মাঞ্চেষ্টরে কাপড়ের কল বন্ধ--শিল্সী- 
'দ্বিগের কষ্ট হইয়াছে । এ অবস্থায় আমার কিছু দিবার 


ছয়! । ৩৬৪ 


ধাকিলে, ছই জায়গায় কিছু কিছু £দাতে পারিবে ভাল হয়, 
না পারিলে, কেবল বাঙ্গালায যা পারি দিব। তাহা? 
না দিঘ্বা, দি আমি সকলই মাঞ্চেউরে দিই, তবে দেশ- 
বিচার হইল না। কেননা, মাঞ্চেইরে দিবার অনেক 
লোক আছে, বাঙ্গালা দিবার লোক বড় কম। কাল- 
(বিচারও এ রূপ। আজ যে ব্যক্ির প্রাণ তুমি আপনার 
প্রাণপাত করিয়! রক্ষা! করিলে, কাল হয় ত তাহাকে 
তুমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিতে বাধ্য হইবে, তখন সে 
প্রাণদ্ান চাহিলে তুমি দিতে পারিবে মা। পাত্র- 
বিচার অতি সহজ- প্রায় সকলেই করিতে পারে। 
ছুহখীকে সকলেই দেয়, জুয়াচোরকে কেহই দ্বিতে চাহে 
না। অতএব “দেশে কালে চ পাত্রে চ” এ কথার 
একট] হক ঘ্যাখ্যার বিশেষ প্রয়োজন নাই--ষে উদার 
জাগতিক মহাঁনীতি সকলের হদয়গত, ইহা ভাহারই 
অন্তর্গত। এখন ভাষ্যকারেরা কি বলেন তাহ! দেখ। 
“দেশে”-_কি না “পুণ্যে কুরুক্ষেত্রাদ |” শঙ্করাচার্ধয 
ও শীধর স্বামী উভয়েই ইহা বলেন। ভার পর “কালে 
কি?” শঙ্কর বলেন, “ সংক্রাস্ত্যাদো ”'-_শ্রীধর বলেন, 
গ্রহণাদৌ |” পাত্রে কি? শঙ্কর বলেন, “ষড়ঙ্গবিদ্বেদ- 
পারগ ইত্যাদে!। আচারনিষ্ঠাত্স"_-শ্রীধর বলেন, “পাত্র- 


৩৯৮ আন্ুলীলন। 


ভূতায় তপঃব্রতাদিসম্পন্নায় ত্রাহ্মণায়।” অব্দনাশ ' আমি 
ষদি স্বদ্দেশে . বসিয়া মাসের ১জা হইতে ২৯শে তাবিখের 
মধ্যে কোন দিনে, অতি দীনছুঃখী গীড়িত কাতর এক 
জন মুচি কি ডোমকে কিছু দান করি, তবে লে দান, 
ভগবদভিপ্রেত দান হইল না! এইরূপে কখন কখন 
ভাষ্যকারদিগের বিচারে জতি উন্নত, উদ্দার এবং 
সার্ধলৌকিক যে হিন্দুধর্ম, ভাহা অতি জঙ্গীর্ণ এবং 
অনদার উপধন্মে পরিণত হইয়াছে । এখানে শঙ্করাচাধ্য 
ও শ্ীধর স্বামী যাহা বলিলেন, তাহ! ভগবদ্বাকে; নাই। 
কিন্ত তাহা স্মৃতিশান্ত্রে আছে । ভগবদ্বাক্যকে স্ৃতির 
অনুমোদিত করিবার জন্য, মেই উদার ধর্দুকে অনুদার 
এবং সন্ধীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। এই সকল মহা প্রতিভা- 
সম্পন্ন, সর্বশাস্্রবিৎ মহামহোপাধ্যায়গণের হুলনার, 
আমাদের মৃত ক্ষুদ্র লোকে! পর্বতের নিকট বালুককণ। 
তুলা, কিন্তু ইহাও কথত আছে মে. 

কেবর্রু শাস্ত্রমাশ্রিতা শ ক্তীকোঃ বিনিবগত। 

যুক্তিহীন বিচারে তু পন্ধতানিঃ পরজাধতে 1 * 

বিনা বিচারে, খবিদিগের ব বাক্য সকল মস্তকের উপর 


র ১শ অধ্যায়, ১ ১হশক্সোকের টাকা ক বুল্নীকঙ ্্ সন্ত শুহ- 


স্প্ভি কচন। 


দয়া । ৩০ 


এতকাল বহন করিয়! আমরা এই বিশৃঙ্খলা, অধশ্্ব এবং 
দুর্দশাষ আসিয়া পড়িষাছি। এখন "আর বিনা বিচারে 
বহন করা কর্তব্য নহে। আপনার বুদ্ধি অন্ুসীরে সকলেরই 
বিচার করা উচিত। নহিলে আমর! চন্দনবাহী গর্দভের 
অবস্থাই ক্রমে প্রাপ্ত হইব। কেবল ভারেই পীড়িত 
হইতে থাকিব-চন্দনের মহিমা কিছুই বুঝিৰ না। 

শিষ্য। তবে এখন, ভাষ্যকারদিগের হাত হইতে 
হিন্দুধর্মের উদ্ধার করা, আমাদের গুরুতর কর্তব্য কার্ধ্য। 

গুক। প্রাচীন ধষি এবং পরিভগণ অতিশয় প্রতিভা- 
সম্পন্ন এবং মহাজ্ঞানী । ভীহাদের প্রতি বিশেষ ভক্তি 
করিবে, কদাপি অমধ্যাঁদ বা অনাদর করিবে না। তবে 
যেখানে বুঝিবে, ষে তীাহাদিগের উক্তি, ঈশ্বরের অভি- 
প্রাযের বিরুদ্ধ, সেখানে তাহাদের পরিত্যাগ করিয়া, 
ঈশ্বরাভিপ্রাষেরুই অনুসরণ করিবে। 


সপ্তবিংশতিতম অধ্যায় ।_চিন্তরঞ্জিনী বৃত্তি | 


 শিষ্। এক্ষণে অন্যান্য কাধ্যকারিণীবৃত্তির অনু" 
শীলনের পদ্ধতি শুনিতে ইচ্ছা করি | 

গুরু । সে সকল বিস্তারিত কথা শিক্ষাতত্তের অন্ত- 
গত। আমার কাছে তাহ। বিশেষ শুনিবার প্রয়োজন 
নাই। শারীরিকীবৃত্তি বা জ্ঞানার্জনীবৃত্তি সম্বন্ধেও 
আমি কেবল সাধারণ অন্ুশীলনপদ্ধতি বলিয়! দ্িয়াছি, 
বুন্তিবিশেষ সন্গদ্ধে অনুনীলনপদ্ধডি কিছু শিখাই নাই। 
কি প্রকারে শরীরকে বলাধান করিতে হইবে, কি প্রকারে 
আন্ত্রশিক্ষা বা অশ্বসঞ্কালন করিতে হইবে, কি প্রকারে 
মেধাকে তীক্ষ করিতে হইবেঃ বাঁ কি গ্রকীরে বুদ্ধিকে 
গ্রণিতশান্তের উপযোগী করিতে হইবে, তাহা বলি নাই । 
কারণ সে সকল শিক্ষাতত্বের অন্তর্গত। অনুশীলন 
তত্বের স্থল মর্ত্ব বুঝিবার জন্য কেবল সাধারণবিধি 


চিত্বরপ্লিনী বৃতি ! ৩১১ 


জানিলেই যথেষ্ট হয়। আমি শারীরিকী ও জ্ঞানার্জনী 
বত্তি সম্বন্ধে তাহাই বলিয়াছি। কার্ধ্যকারিণীবদ্ছি 
সম্বদ্দেও সেইরূপ কথা বলাই আমার উদ্দেন্ট। কিন্ত 
কার্যকারিণীবৃত্তি অন্তশীলন সম্বন্ধে ঘে সাধারণ বিধি, 
তাহা ভক্তিতত্বের অন্তর্তি। ভীতি, তক্তির অন্তর্গত, এবং 
দয়া, শ্রীতির অন্তর্গত । সমস্ত ধর্মই এই ভিনটি বৃত্তির 
উপর বিশেষ প্রকারে নির্ভর করে। এই জন্য আমি 
ভক্তি, প্রীতি, দা বিশেষ প্রকারে বুঝাইয্াছি। নচেৎ 
সকল বুন্তি গণনা করা, বা তাহার অনুশীলন্পদ্ধতি 
নির্বাচন করা আমার উদ্দেশ্ট নহে, সাধ্যও নহে। 
শারীরিকী জ্ঞানার্জন বা কাধ্যকারিণী বৃত্তি সম্বস্থে 
আমার যাহা বক্তব্য তাহা! বলিয়াছি। এক্ষণে চিত 
রঞ্জিনী বৃন্ধি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব । 

জগতের সফল ধর্ম্বের একটি অসম্পূর্ণতা এই. ষে 
চিন্তরঞ্জিনী বৃত্তি গুলির অনুশীলন বিশেষরূপে উপদিই 
হয় নাই। কিন্তু তাই*বলিয়া কেহ এমত সিদ্ধান্ত 
করিতে পারে না, ষে প্রাচীন ধর্মববেত্তারা ইহার 'আবশ্ত- 
কতাঁ অনবগত ছিলেন, বা এ সকলের অনশীলনের 
কোন উপায় বিহিত করেন নাই) হিন্দুর পুজার পুষ্প, 
চন্দন, মাল্য, ধূপ্‌, দীপ, ধূনা, গুগ গুল, নৃত্য, গীত, বাদ্য 


৩৯২ অনুশীলন । 


প্রভৃতি সকলেরই উদ্দেশ্ট ভক্তির অনুশীলনের জঙ্গে 
চিন্তরঞ্জিনীবৃত্তির অনুশীলনের জন্মিলন অথবা এই' 
সকলের দ্বারা ভক্তির উদ্দীপন প্রাচীন গীকদিগের 
ধর্মে এবৎ মধ্যকালের ইউরোপে রোমীয় ত্রীষ্ধর্শে 
উপাসনার জঙ্গে চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি সকলের ন্কর্তির ও 
পরিতৃপ্তির বিলক্ষণ চে ছিল। বআপিলীদ্‌ বা রাফেলের 
চিত্র, মাইকেল এঞ্জিলো বা! ফিদিয়সের তাশ্কর্যয, জন্থা- 
ণির বিখ্যাত সঙ্গীতপ্রণেভুগণের সঙ্গীত, উপাসনার 
সহায় হইয়াছিল। চিত্রকরের, ভাক্করের, স্থপতি 
সঙ্গীতকীরকের সকল বিদ্যা ধর্মের পদে উৎসর্গ কর! 
হইত। ভারতবর্ষেরও স্থাপত্য, তাক্ষধ্য, চিত্রবিদ্যা, 
জঙ্গীত, উপাসনার সহায় । 

শিদ্য। তবে এমন হইতে পারে, শ্রতিমাগঠন, 
উপাসনার সঙ্গে এই প্রকার চিত্তরঞ্জিলীরুত্তির তৃপ্তির 
খগাকাতক্ষার ফল। ও 

গুকু। এ কথা সম্গত বটে, * কিন্ত প্রতিমাগঠনের 


* এ বিষন্গে পূর্বে ধাহা ইংরাজিতে বন্ধনান লেখক কর্তৃক 
লিখিত হইরাছিল, তাহার কিরদংশ নিম্বে উদ্ধত করা যাইতেছে । 
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1৮00৪ 01 185 ৪0৮190859 19981 ৮০ 165 ০0)৩০৬০৪ 29%176. 
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চিষাঞ্জিলী বত 1 ৩১৩ 


দ্বেঅন্ত কোন মূলও নাই, এমন কথা বলিতে পার দা । 
প্রতিযাপু্জার উৎপত্তি কি তাহা বিচারের স্থল এ নহে। 
চিত্রবিদ্যা, ভাক্কর্য, স্থাপত্য, সঙ্গীত, এ সকল চিত্তরঞ্জিনী- 
বৃস্তির স্কর্ভি ও তৃপ্থি বিধায়ক, কিন্ত কাব্যই চিত্তরঞ্জিনী 
বৃত্তির অনুশীলনের শ্রেষ্ঠ উপায়। এই কাব্য, গ্রীক ও 
রোমকে ধর্শ্ের সহায়, কিন্ত হিনুধর্্েই কাব্যের বিশেষ 
সাহাধ্য গৃহীত হইয়াছে । রামায়ণ ও মহাভারতের তুল্য 
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এই তত্ব স্বলেখক বাবু চন্দ্রনাথ বনু নবজ্জীবনের “যোডশো- 
ণচারে পূজা” ইত্যাদি শীধক প্রবন্ধে এরুপ ধিশদ ও হৃদয়গরাহা 
কৰি! বুঝাইপাছেন যে, আমার উপরিষ্কতি হই হত্র ইংরেজির 
অনৃবাদ এখানে দিবার প্রশ্োজন আছে বোধ হয় না। 


৩১৪ | অহুসীলন। 


কাব্যগ্রস্থ আর নাই, অথচ ইহাই হিন্দদিগের এক্ষণে 
প্রধান ধন্মগ্রন্থ । বিষ ও ভাগবতাদি পুরাণে এমন কাব্য 
আছে, যে অন্য দেশে তাহা অতুলনীর। অতএব 
হিন্দৃধর্ষ্বে ষে চিত্তরগ্রিনীবৃত্তিব্ন অনুশীলনের অল্প মনো 
যোগ ছিল এমন নহে। তবে যাহ? পৃর্কে বিধিবদ্ধ না 
হইব কেবল লোকাচারেই ছিল, তাহা এক্ষণে ধর্মের 
অংশ বলিয়া বিধিবদ্ধ করিতে হৃইবে। এবং জ্ঞান, 
জর্জনশ ও কার্ধাকারিণীবৃত্তি গুলির ফেমন অন্ুষীলন ব্অবশ্য 
কর্তব্য, চিত্তরঞ্জিনীবুত্তির সেইরূপ অনুশীলন ধর্শশাস্ত্রের 
দ্বাৰা অনুজ্ঞাত করিতে হইবে। 

শিষ্য। অর্থাৎ ষেমন ধন্মশাস্থে বিহিত হইয়াছে 
ষ্বে গুকুজনে ভক্তি করিবে, কাহারও হিংসা করিবে না, 
দান করিবে, শান্তাধ্যয়ন ও জ্ঞানোপার্জন করিবে, সেইরূপ 
আপনার এই ব্যাখ্যন্ুপারে ইহাও বিহিত হুইবে, যে 
চিত্রবিদ্যা, ভাক্ষর্ধ্য, নৃত্য, গীত;.বাদ্্য এবং কাব্যের 
অনুশীলন করিবে ? 

শুরু । হা। নহিলে মনুষ্যের ধর্মহানি হইবে | . 

শিষ্য। বুঝিলাম না! 

শুরু । বুঝ । জগতে আছে কি? 

শিষ্য। যাহা আছে, তাই আছে। 


চিত্বরঞজিণী বুত্বি। ৩১৫ 


শুক | তাহাকে কিবলে ৫ 
শিষ্য । সহ। | 
গুরু । বা সত্য। এখন, এই জগহ ত জড়পিণের 
সমষ্টি। জাথভিক বন্দ নানাবিধ, ভিন্নপ্রকৃতি, বিবিধ 
গুণবিশিষ্ট। ইহার ভিতর কিছু এঁক্য দেখিতে পাও 
না? বিশুখলার মধ্যে কি শৃঙ্খল দেখিভে পাও না? 
শিষ্য । পাই। 
ওর । কিমে দেখ? 
শিষ্য। এক অনন্ত জনিব্বচনীয শপ্তি-যাহঠকে 
স্পেন্লর [05010157910 70৮0] 178 ঝা. এ০ বলিয়াছেন, 
[হা হইতে সকল জন্মিতেছে, চলিতেছে, নিয়ত 
উৎপন্ন হইতেছে এব ভাহাতেই সব বিলীন হইতেছে । 
গুরু । তাহাকে বিশ্বব্যাপী চৈতন্য বলা যাউক | যেই 
চৈতন্তরপিনী যে শক্তি তাহাকে চিংশুক্তি বলা যাউক। 
এখন বল দেখি, সতে এই চিদের অবস্থানের ফল কি ? 
শিষ্য। কলত এই মাত্র আপনিই. বলিয়াছেন। 
ফল এই জাগতিক শৃঙ্খল । দ্নির্বচনীয় এক্য। 
গুরু । বিশেষ করিয্বা ভাবিয়া] বৃহ, জীবের পক্ষে 
এই অনির্ব্চনীয় শৃঙ্খলার ফল কি £ 
শিষ্য । জীবনের উপযোগিতা বা জীবের হুখ। 


৩১৬ অনুশীলন । 


ওর । তাহার নাম দাও আনন্দ। এই সচ্চিদ্রা- 
নন্দকে জানিলেই জগৎ জানিলামা! কিন্তু জানিব কি 
প্রকারে ? 'এক একটা করিয়া ভাবিয়া দেখ। প্রথম, সৎ 
অর্থাৎ যাহা আছে, সেই অস্তিত্বমাত্র জানিব কিপ্রকারে £ 
শিষ্য । এই “সৎ” অর্থে, সতের গুণও বটে ? 
শুরু । হা, কেন না! সেই সকল গুপও আছে। 
তাহাই সত্য। 
শিষ্য । তবে সঙ বা সত্যকে প্রমাণের দ্বারা জানিতে 
হইবে । 
গুক। প্রমাণ কি ? 
শিষ্য। প্রত্যক্ষ ও অনুমান। অন্য প্রমাণ আমি 
অনুমানের মধ্যে ধরি। 
গুরু । ঠিক। কিন্তু অনুমানেরও বুনিয়াদ প্রত্যক্ষ । 
অতএব সত্যজ্ৰান প্রত্যক্ষমূলক। * প্রত্যক্ষ জ্ঞানে- 
জ্রিষের দ্বারা হইয়া থাকে । অতএব ঘথার্থ প্রত্যক্ষ জন্য 
ইন্দ্র সকলের অর্থাৎ কতিপয় শারীরিক বৃত্তির সচ্ছন্দ- 
তাই ষথেষ্ট। তার পর অহুমানজন্য জ্ঞাসার্জনী বৃত্তি 
সকলের সমুচিত ন্ফ্তি ও পরিণতি আবশ্তক। জ্ঞাঁনা- 


০ 





নু ল্রিরজাতন ভগবদীতার টাকায় বুঝান 
শিয়াছে--পুনরুক্কি অনাবশ্ুক । 


চিত্তরঞ্জি নী বৃদ্ধি । ৩১৭ 


্জনী বৃত্তি গুলির মধ্যে কতক গুলিকে হিলুদিগের দর্শন 
শাস্ত্রে মনঃ নাম দেওষা হইয়াছে, আর কতকগুলির 
নাষ বুদ্ধি বলা হুইয়াছে। এই মনও বুদ্ধির প্রভেদ 
কোন কোন ইউন্লোগীয় দার্শনিককৃত জ্ঞাপিক। 
এবং বিচারিক বৃত্তি মধ্যে যে প্রতেদ, তাহার 
সঙ্গে কতক মিলে। অনুমান জন্য এই মনোনামযুক্ত 
বৃন্বিগুলির স্কূর্ভিই বিশেষ প্রয়োজনীয়। এখন এই 
সদ্ধ্যাপী চিৎকে জানিবে কি প্রকারে £ 

শিষ্য । সেও অনুমানের দ্বারা । 

শুক্ত। ঠিক তাহ। নহে। যাহাকে বুদ্ধি বা 
বিচারিক! বৃত্তি বলা হইয়াছে, তাহার অনুশীলনের 
দ্বার । অর্থাৎ ফৎকে জানিতে হইবে জ্ঞানের দ্বারা 
এবং চিৎকে জানিবে ধ্যানের দ্বারা । তার পর আনন্দকে 
জানিবে কিসেরুঘার! 2 

শিষ্য । ইহা অনুমানের বিষয় নহে, অনুভবের 
বিষয় । আমরা আনন অনুমান করি না--অনুভব করি, 
তোগ করি। অতএব আনন জ্ঞানার্জনীবৃত্তির অপ্রাপ্য। 
অতঙ্জব ইহার জন্য অন্য জাতীন্ব বৃত্তি চাই! 

গুরু । সেইগলি চিত্তরঞ্জিনীবুত্তি। তাহার সখ্যকৃ, 
অনুশীলনে এই সচ্চি্নানন্দমস় জগং এবং জগন্ময় সচ্চি- 


৩১৮ অনুশীলন | 


দাননের সম্পূর্ণ স্বরূপানুডৃতি হইতে পারে। তথ্য তীত ধর্ম 
'অসম্পূর্ণ। তাই বলিতেছিলাম, যে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনু- 
শীলন অভাবে ধর্মের হানি হয় । আমাদের সর্বাজ সম্পন্ন 
হিন্দুধর্মের ইতিহাস আলোচন। করিলে দেখিতে পাইবে, 
ষেইহার ঘত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহ! কেবল ইহাকে 
সর্ধাক্গ সম্পন্ন করিবার চেষ্টার ফল। ইহার প্রথমা বস্থা ধথ্বেদ- 
সংহিতার ধর্ম আলোচনা জান যষায়। যাহা শক্তিমান, 
বা উপকারী, বা হুদ্দর, তাহারই উপাসনা এই আফিম 
বৈদিক ধশ্ম। তাহাতে আনন্দভাগ ষথেষ্ট ছিল, কিন্ত মতের 
ও চিত্র উপাসনার, অর্থাৎ জ্ঞান ও ধ্যানের অভাব ছিল। 
এই জন্য কালে তাহ! উপনিষদ সকলের দ্বারা সংশোধিত 
হইল। উপনিষদের ধর্ম-চিম্ম। পরব্রন্দের উপাসন]। 
তাহাতে জ্ঞানের ও ধ্যানের অভ্ভাব নাই । কিন্ত আন- 
ননাংশের অভাব আছে। ব্রহ্ধানন্দপ্রাপ্তিই উপনিষদ 
সকলের উদ্দেশ্টা বটে, কিন্ত চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি সকলের 
অনুশীলন ও ক্কর্তির পক্ষে ফেই জ্ঞান ও ধ্যানমত্ব ধন্ে 
কোন ব্যবস্থা নাই। বৌদ্ধ ধর্ট্রে উপাসনা! নাই। 
বৌছ্ধেরা সৎ মানিতেন না। এবং, তাহাদের 
ধর্মে আনন্দ ছিল না। এই তিন ধর্মের একটিও 
সচ্চিদবানন্দপ্রয়াসী হিন্দুজাতির মধ্যে অধিক দিন স্থায়ী 


চিত্তরঞ্রিনী বৃত্তি । ৩১৯ 


হুইল না। এই তিন ধর্মের জারভাগ গ্রহণ করিয়া 
পৌরাণিক হিন্দুধন্দ সংগঠিত হইল! ত্তাহাতে সতের 
উপাসনা, চিতের উপাসনা এবং আনন্দের উপাসনা প্রচুর 
পরিমাণে আছে। বিশেষ আনন্দতাগ বিশেষরূপে ক্বুর্তি 
প্রাণ্ত হইয়াছে । ইহাই জাতীয় ধর্ম হইবার উপযুক্ত, 
এবং এই. কারণেই জর্ধবাঙ্গসম্পন্ন হিন্দুধর্্থ অন্য কোন 
অসম্পূর্ণ বিজাতীয় ধর্ম কর্তৃক স্থানচ্যুত বা বিজিত হইতে 
পারে নাই। এক্ষণে ধাহার! ধর্মসংস্কারে প্রবৃত্ত, তাছা- 
দ্বের স্মরণ রাখা কর্তব্য, ষে ঈশ্বর ষেষন সংস্বরূপ, যেমন 
চিত্স্বরূপ, তেমন আনন্দস্ব রূপ; অতএব চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি 
সকলের অনুশীলনের বিধি এবং উপায় না থাকিলে 
সংস্কৃত ধর্ম কধন স্থায়ী হইবে না । 

শিষ্য। কিন্ত পৌরাণিক হিন্দুধর্্বে আনন্দের কিছু 
বাড়াবাড়ি আছে, সামন্ত নাই, হহা স্বীকার করিতে 
হইবে। 

গুরু। অবশ্য । হিন্দষ্পশ্ে অনেক জঞ্জাল জমিয়াছে-_ 
ঝাঁটাইয়া পরিষ্কার করিতে হইবে । হিন্দুধর্মের মর্খ্ব যে 
বুঝিতে পারিবে, সে অনায়াসেই আবশ্যকীয় ও অনা 
বশ্যকীয় অংশ বুঝিতে পারিবে ও পরিতযাগ কৰিবে। 
তাহা না করিলে হিন্টুজীতির উন্নতি নাই। এক্ষণে 


৩২০ অন্থশীলন। 


ইহাই আমাদের বিবেচ্য, যে ঈশ্বর অনস্ত সৌনরধ্যময়। 
তিনি যদি সগ্খণ হয়েন, তবে তাহার সকল গুণই আছে; 
কেন না তিনি সব্ধময়, এবং তাহার সকল গুণই অনভ্ভ । 
অনন্তের গুণ সাস্ত বা পরিমীপবিশিষ্ট হইতে পারে না। 
অতএব ঈশ্বর অনস্তসৌন্দধ্যবিশিষ্ট । তিনি মহৎ, গুচি, 
প্রেমময়, বিচিত্র অথচ এক, সব্বাঙ্ষমম্পন্ন এবং নির্ষি- 
কার।' এই সকল গুণই অপরিমেয়। অতএব এই সকল 
গুপের সমবাষ় যে সৌনধ্য, তাহাও তাহাতে অনন্ত । 
থে সকল বৃত্তির স্বারা সৌনদর্ধ্য অনুভূত করা যায়, তাহা- 
্রিগের সম্পূর্ণ অনুশীলন ভিন্ন তাহাকে পাইব কি 
প্রকারে ? অতএব বুদ্ধ্যাদি জ্ঞানার্জ্ঞ নীবৃত্তিরঃ ভক্ত্যাদি 
কাধ্যকারিণী বৃত্তির অনুশীলন, ধর্মের জন্য যেরূপ প্রয়ো- 
জনীয়, চিত্তরপ্রিনীবৃত্িগুলির অনুশীলনও সেইরূপ 
প্রয়োজনীয় । তাহার সৌন্দর্যের সমুচিত ন্মন্ুতব ভিন্ন 
আমাদের হৃদয়ে কখনও তীহার প্রতি সম্যক প্রেমবা 
ভক্তি জন্মিবে না। আধুনিক বৈষব ধর্মে এই জন্য 
কৃষ্ণোপাসনার সঙ্গে কষ্ণের ব্রজলীলাকীর্তনের সংযোগ 
হইয়াছে । ূ 

শিষ্য! তাহার ফল কি হৃফল ফলিয়াছে? 

গুরু। ঘে এই ব্রজলীলার প্রকৃত তাৎপর্ধ্য বুঝি- 


চিত্বরঞ্জিনী বৃত্তি ৩২১৯ 


ঘাছে, এবৎ যাহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, তাহার পক্ষে 
ইহার ফল সবফল। ঘষে অজ্জান, এই ব্রজলীলার প্রকৃত 
অর্থ বুঝে না, যাহার নিজের চিত্ত কলুষিত, তাহার পক্ষে 
ইহার ফল কুফল। চিত্রশুদ্ধি, অর্থাৎ জ্ঞানার্জন, কার্ধা- 
কারিণী প্রভৃতি বৃস্তিগুলির সমূচিত অনুশীলন ব্যতীত, 
কেহই বৈষ্ণব হইতে পারে না। এই বৈষ্ণব ধশ্ম অজ্ঞান 
বা পাপাতআ্মার জন্য নহে। যাহারা রাধাকুঞ্জকে ইন্িয়- 
নুখরত মনে করে, তাহার! বৈষ্ণব নহে-__-পৈশাচ। 
(€সচরচর লোকের বিশ্বাস যে রাসলীলা অতি অশ্লীল 
ও জখন্য ব্যাপার । কালে লোকে রাসলীলাকে একটা 
জখন্য ব্যাপারে পরিণত করিয়াছে । কিন্ত আদৌ ইহ! 
ঈশ্বরোপাসনা মাত্র, অনস্ত সুন্দরের সৌন্দর্যের বিকাশ 
এবং উপাসন! মাত ; চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির চরম অনুশীলন, 
চিত্তরঞ্জিনী বুত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা মাত্র । প্রাচীন 
ভারতে স্ত্রীগণের জ্ঞানমার্গ নিষিদ্ধ, কেন না বেদাদির 
অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। স্ত্রীঝোকের পক্ষে কর্ম্মমার্গ কষ্টসাধ্য, 
কিন্ত ভক্তিতে তাহাদের বিশেষ অধিকার । ভক্তি, বলি- 
যাঁছি, “ পরানুরস্কিরীশ্বরে |”? অনুরাগ নানা কারণে 
জন্মিত পারে ; কিন্ত সৌন্দর্যের মোহষটিত যে অনু- 
রাগ, তাহ] মনুষ্যে সর্ধ্বাপেক্ষা বলবান্‌। অতএব অনস্ত 


৩২২. অনুশ্লীলন। 


তুন্দরের সৌন্দধ্যের বিকাশ ও তাহার জারাধনীই অপরের 
হউক বা না হউক, স্ীজাতির জীবন সার্থকতার মুখ্য 
উপায়। এই তত্বাত্বক্ রূপকই রাসলীল্া। জড়প্রকৃতির 
সমস্ত সৌন্দধ্য তাহাতে বর্তমান; শরৎকালের পূর্ণচর্জ, 
শরংপ্রবাহপরিপূর্ণা শ্যামনলিলা যমুনা, প্র্ক,টিত কুসম - 
স্ববসিত কুগ্জবিহ্গমকুজিত বন্দাবনবনস্থলী, জড়প্রকতির 
মধ্যে অনন্ত সুন্দরের সশরীরে বিকাশ । তাহার সহা 
বিশ্ববিমোহিনী বংশী । এইরূপ সর্বপ্রকার চিত্তরঞ্রনের 
দ্বারা স্ত্রীজাতির ভক্তি উদ্রিন্তা হইলে তাহার ক্ৃঞ্জান্ত- 
রাগিনী হইয়া কৃষ্ণে তন্মযতাপ্রাপ্ত হইল) আপনাকেই 
কৃষ্ণ বলিয়া জানিতে লাগিল, 


কুষ্চে নিরুদ্ধহদয়া ইদমুচঃ পরস্পরমূ । 
কঙ্পোহহমেতল্ললিতং ব্রজম্যালাক্যতাঁং গতি 


অনাঁরবীতি কৃষ্সা মম গীতি নিশাযাভাং | 

দুষ্ট কাঁলিয়! হিষ্ঠাত্র কম্ষেশহহমিভি চাঁপর1। 

বাছুমাক্ষোটা কুষ্ণস্ত লীলাসর্ববস্থমাদদে | 

অন্যং ব্রবীতি তো গোপ] ন্লিশঃক্ষৈঃ স্বীয়ভানিহ । 

অনং বৃ্টিভয্নেনাত্র ধুতে গোবর্থনে। ময়্1 ॥. ইত্যাদি 
জীবাত্বা ও পরমাত্সার যে অভেদজ্ঞান, জ্ঞানের তাহাই, 
চিরোদেশ্য। মহাজ্ঞানীও সমস্ত জীবন ইহার সন্ধানে 
ব্যযূত করিয়াও ইহা পাইয়া উঠেন না। কিন্তু এই 


চিভরঞ্জিনী ইতি! ৩২৩ 


করানহীনা গৌপকন্যাগণ কেবল জগদীশ্বরের সৌন্দধ্যের 
অনুরাগিনী হইয়া, অর্থাৎ আমি যাহাকে চিত্তরঞিনী 
বৃন্তির অনুশীলন বলিতেছি তাহার সর্রোচ্চ সোপানে 
উঠিক্বা)ট সেই আভেদজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরে বিলীন 
হইল। রাসলীলা বূপকের ইহাই স্থূল তাৎ্পধ্য এবং 
আধুনিক বৈষ্বধন্্মও সেই পথগামী | অতএব মনুষ্যতে, 
মনুষ্য জীবনে, এবং হিন্দৃধর্ম্, চিন্তরঞ্জিনী বৃত্তির কতদৃর 
আধিপত্য বিবেচনা কর। ) 
শিষ্য। এক্ষণে এই ডিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সকলের অনু 
শীলন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করন । 
গুরু । জাগতিক সৌন্দধ্যে চিস্তকে সংযুক্ত করাই, 
ইহার অনুশীলনের প্রধান উপায় । জগত সৌনধ্যময়। 
বহিঃপ্রকতিও সৌন্দর্ধ্যময়, অগ্তঃপ্রকৃতিও সৌন্দরধ্যময়। 
বহিঃপ্রক্কতির 'সৌন্দধ্য সহজে চিন্তকে আকৃষ্ট করে। সেই 
আকর্ধণের বশবত্তাঁ হইয়া সৌনদর্য্যগ্রাহিণী বৃত্তিগুপ্ির 
অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইত্ত হইবে। বৃত্তিগুলি ন্মুরিত 
হইতে থাকিলে, ক্রমে অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্ধ্যানুতবে 
সক্ষম হইলে, জগদীশ্বরের অনস্ত সৌন্দধ7াব আভাস 
পাইতে থাকিবে । সৌন্দর্ধাগ্রাহিণী বৃন্তিুলির এই এক 
ক্তাব, যে তন্বারা প্রীতি, দয়া, ঘি, প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কা্য- 


৩২৪ অনুশীলন 


কারিণী বৃত্তি সকল স্করিত ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে । 
তবে একটা বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। চিত্তরঞ্জিনী 
বৃত্তির অনুচিত অনুশীলন ও স্বর্ভিতে আর কতকগুলি 
কার্ধ্যকারিণী বৃত্তি দুর্ব্বলা হইষা পড়ে। এই জন্য সচ- 
রাচর লোকের বিশ্বাস যে কবির! ৰ্বাব্য ভিন্ন অন্যান্য 
বিষয়ে অকর্ধণ্য হয় । এ কথার ফাথার্থয এই পর্য্যস্ত, যে 
যাহারা চিত্তরপ্রিনী বৃত্তির অনুচিত অনুশীলন করে, 
অন্ত বণ্তিগুলির সহিত তাহাদের সামঞ্রীস্ত রক্ষা করিবার 
চে৪1 পায় না, অথবা “আমি প্রতিভাশালী, আমাফে 
কাব্যরচনা ভিন্ন আর কিছু করিতে নাই”? এই ভাবিয়া 
ধাহারা ফুলিয়। বসিয়া থাকেন, তাহারাই অকর্দরণ্য হইয়া 
পড়েন। পক্ষান্তরে যে সকল শ্রেষ্ঠ কবি, আন্তান্য বৃত্তির 
সমুচিভ পরিচালন! করিয়। সামঞ্জস্য রক্ষা! করেন, তাহারা 
অকর্মমণ্য লা হইয়া বরং বিষষবকর্খ্দে বিশেষ গটুতা প্রকাশ 
করেন। ইউরোপে শেক্ষপীয়র, মিলটন, দ্বাস্তে, গেটে 
প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিরা বিষয়কর্মে অতি সুদক্ষ ছিলেন। 
কালিদাস না কি কাশ্মীরের রাজা হইয্বাছিলেন। এখন- 
কার লর্ড টেনিদন নাক্ষি ঘোরতর বিষয়ী লোক'। 
চার্পস ডিকেন্স প্রভৃতির কথাও জান। 

শিষ্য । কেবল নৈসর্গিক সৌন্দর্যের উপর চিত্ত 


চিত্বরঞ্জিনী বৃত্তি । ৩২৫ 


স্থাপনেই কি চিত্ুরঞ্জিনী বৃন্তি সকলের সমুচিত ক্ফূর্তি 
হইবে ১ 

শুরু । এ বিষয়ে মন্তষ্যই মনুষ্যের উত্তম সহায়। 
চিতরঞ্জিনীবৃত্তি সকলের অনুশীলনের বিশেষ সাহাষ্য- 
কারী বিদ্যা সকল, মনুষ্যের দ্বারা উদ্ধৃত হইয়াছে । 
স্থাপত্য, ভাঙ্কর্ধ্য, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত, নৃত্য, এ সকল 
সেই অনুশীলনের সহায় । বহিঃসৌনর্যের অন্ুভবশক্তি 
এ সকলের দ্বার! বিশেষরূপে স্ক,রিত হয়। কিন্তুকাব্যই 
এ বিষয়ে মনুষ্যের প্রধান সহায় । তদ্বারাই চিত্ত বিশুদ্ধ 
এবং অস্তঃপ্রকৃতির সৌন্দধ্যে প্রেমিক হয়। এই জন্ত 
কবি, ধর্মের এক জন প্রধান জহায় । বিজ্ঞান বা ধার্শো- 
পদেশ, মনুষ্যত্বের জগ্ভ যেরূপ প্রয়োজনীয়, কাব্যও সেই 
রপ। ধিনি তিনের মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দিতে 
চাছেন, তিনি মনুষ্যত্ব বা ধর্মের বথার্থ মন্দ বুঝেন নাই । 

শিষ্য। কিন্তু কুকাব্যও আছে। ূ 

গুরু। সে বিষয়ে বিশেধ সতর্ক থা! উচিত। 
ধাহারা কুকাব্য প্রণয়ন করিয়া! পরের চিত্ত কলুষিত 
করিতে চেষ্টা করে, তাহারা তত্বরাদিয় যায মহুষ্যজাতির . 
শক্র। এবং তাহাদিগকে তক্রাদির হায় ঠা 
দণ্ডের স্থারা দৃর্ডিত কর! বিখেয়। 

২৮ 


অগ্রাবিংশতিতম অধ্যায় ।__উপসংহার। 


গুরু । অনুশীলন তত্ব সমাপ্ত করিলাম। যাহা 
বলিবার তাহা সব বলিয়াছি এমন নহে । সকল কথ! 
বলিতে হইলে কথা শেষ হয় না। সকল আপত্তির 
মীমাংসা করিয়াছি এমন নহে; কেন না তাহা 
করিতে গেলেও কথার শেষ হয় না। অনেক কথা 
ত্ম্প্ট বা অসম্পূর্ণ আছে, এবং অনেক ভুলও যে 
থাকিতে পারে ভাহা আমার স্বীকার করিতে আপত্ি 
নাই। আমি এমনও প্রত্যাশা করিতে পারি না, যে. 
আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা সকলই বুঝিয়াছ। তবে 
ইহার পুনঃপুনঃ পর্যালোচনা করিলে ভবিষ্যতে বুঝিতে 
পারিবে, এমন ভরসা করি। তবে স্থুল মর্ম যে বুবিদ্বাছ, 
বোধ করি এমন প্রত্যাশা কাঁরতে পাৰি। 

শিষ্য । আহা আপনাকে বলিতেছি শ্ররণ করুন । 


উপসংহার । ৩২৭ 


১। মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আপনি 
ভাহার বৃত্তি নাম দিয়াছিলেন। সেইখলির অনুশীলন, 
প্রন্ফ রণ ও চরিতার্থতাষ় মনুষ্যত্ব ৷ 

২। তাহাই মন্ষ্যের ধর্ম । 

৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তি- 
গুলির সামঞন্ত | | 

৪1 তাহাই হৃখ। 

হ। এই সমস্ত বৃত্তি উপঘুক্ত অনুশীলন হইলে ইহারা 
সকলই ঈশ্বরমুখী হয় । ঈশ্বরমুখতাই উপযুক্ত অনুশীলন । 
সেই অবস্থাই ভাঁক্ত। 

৬। ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন; এইজন্ত সর্কাভভুীতে 
শ্লীতি, ভক্তির অন্তর্গত, এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ। 
সর্ধভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মচুষ্যত্ব 
নাই, ধর্ম নই । | 

৭। আত্মগ্রীতি, স্জনপীতি, স্বদেশগ্ীতি, পশুপ্রীতি, 
দয়া, এই শ্রীতির অন্তর্গত; ইহার মধ্যে মন্ুষ্যের 
অবস্থা বিবেচনা করিয়া, স্বদেশগ্রীতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ 
ধর্ম বলা উচিত । 

এই সকল স্থুল কথ । 

গুরু । কই, শারীরিকীবৃত্ভি, জ্ঞানার্জনীবৃত্তি। কার্ধ্য- 


৩২৮ অহ্শীলন। 


কারিণী, চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি এ সকলের তৃমি ত নামও 
করিলে না? 


শিষ্য । নিপ্প্রয়োজন। অনুশীলনতত্বের স্থুল মন্মে 
এ সকল বিভাগ লাই। এক্ষণে বুঝিয়াছি, আমাকে 


অন্ুশীলনতত্ব বুর্বাইবার জন্য এই সকল নামের সৃষ্টি 
করিয়াছেন। 


গুরু। তবে, তুমি অনুশীলনতত্ব বুঝিয়াছ। এক্ষণে 
আশীর্বাদ করি, ঈশ্বরে ভক্তি তোমার দৃঢ় হউক। সকল 
ধন্ম্ের উপরে স্বদ্েশভ্রীতি, ইহা! বিস্মৃত হইও না।* 


* অনুশীলনতত্বের সঙ্গে জাতিভেদ ও শ্রমজীবনের কি সম্বন্ধ - 
ভাহ] এই গ্রস্থ মধ্যে বুঝাইলাম না । কারণ তাহা রমততগবধী- 
ভার টীকাক *ন্বধর্্ বৃঝাইবার সময়ে বুঝাইয়াছি। গ্রন্থের সম্পূর্ণভ1 


রক্ষার জন্ক (ঘ) চিক্িত বিড ভদংশ গীতার টীকা! হইছে 
উদ্ধাত করিলাম । 


ক্রোড় পত্র । ক। 


(মলিধিত ধধর্মজিজ্ঞাসা” নামক প্রবন্ধ হইতে কিন়্- 
দংশ উদ্ধৃত করা গেল 1) 


ধর্ম শব্দেগ আধুনিক ব্যবহার-জাত কয়েকটা ভিন 
ভিন্ন অর্থ তাহার ইংরেজি প্রতিশব্দের ছারা আগে 
নির্দেশ করিতেছি, তুমি বুঝিয়! দেখ। প্রথম, ইংরেজ 
ষাহাকে [:61181090 বলে, আমরা তাহাকে ধন্্ম বলি, 
যেমন হিন্ৃধরূু, বৌদ্বধ্খ, খৃরীয় ধর্খ্। দ্বিতীয়, ইৎরেজ 
বাহাকে 1107211 বলে, আমরা তাহাকেও ধর্ম বলি, 
খা অমুক কার্য “ধর্-বিকদ্ধ”' “মানব ধশ্মশান্্' 
“ধশ্থসত্র” ইত্যাদি । আধুনিক বাঙ্গালায়, ইহার আর 
একটি নাম প্রচলিত জাছে-__নীতি। বাঙ্গালি একালে 
আর কিছু পারুক না পাক্রক “নীতিবিক্ুত্ধ”' কথাট! চট. 
করিয়া! বলিয়া ফেলিতে পারে। তৃতীয়, ধন্ঘ শবে 


৩৩* অনুশীলন । 


৬10৩ বুঝায় । ৬17৮৪৪ ধন্মীস্ব মনুষ্যের অত্যন্ত 
খণকে বুঝায়; নীতির বশবত্তী অত্যাসের উহ! ফল। 
এই অর্থে আমর। বলিয়া থাকি অমুক ব্যক্তি ধাশ্বিক, 
অমুক ব্যক্তি অধার্িক। এখানে অধর্মকে ইংরেজিতে 
৬1০৩ বলে। চতুর্থ রিলিজন বা নীতির অনুমোদিত 
যে কাধ্য তাহাকেও ধর্ম বলে, তাহার বিপরীতকে অধশ্ম 
বলে। বথা দান পরম ধর্ম, অহিংসা পরম ধর্ম, গুকুনিন্দ 
পরম অধর্খব। ইহাকে সচরাচর পাপপুণ্যও বলে । ইৎরে- 
জিতে এই অধর্মের নাম “51০--পুণ্যের এক কথায় 
একটা নাম নাই--০০৫ ৩০০" বা! তদ্রপ বাগ্ৰাহুল্য 
দ্বারা সাহেবের অভাব মোচন করেন। পঞ্চম, ধন 
শন্বে গুণ বুঝায়, যথা চৌন্বুকের ধর্ম লৌহাকর্ষপ। এস্বলে 
বাহা বর্থাত্তরে অধর্ন, তাহাকেও ধর্ম বলা বায়। বথা, 
“পরনিন্দা--ক্ষুদ্রচেতাদিপের ধর্ম ।” এই অর্থে মনু 
স্ব “পাঁষও ধর্মের” কথ! লিখ্ষ়াছেন, ষথ1-_ 

“হিতশ্রাহিংস্্ে স্ৃছক্র.রে, ধন্ধাধশ্থীরৃতানুভে । 

ঘদাযন্ত মোহদধাৎ লর্সে তত্রন্ত স্বয়মীবিশহ 15 
পুনশ্চ পপাষগুগণধর্্াংশ্চ শান্েহস্মিনরক্তবান্‌ মনুঃ।* 
আর ষষ্ঠতঃ ধশ্ব শব্দ কখন কখন, আচার বা ব্যবহারার্থ 


প্রযুক্ত হয়। মন্থ এই অর্থেই বলেন,-_ 
শা জাভতিধশ্বাব্‌ কুলধর্াংশ্চ শাখতান্‌। 


ক্রোড়পত্র । ৩৩১ 


এই ছয়টি অর্থ লইয়া এ দেশীয় লোক বড় গোলযোগ 
করিষা থাকে । এই মাত্র এক অর্থে ধর্ম শব্দ ব্যবহার 
করিয়া, পরক্ষণেই ভিন্নার্থে ব্যবহার করে; কাজেই 
অপসিদ্ধান্তে পতিত হয়। এইরূপ অনিয়ম প্রয়োগের 
অন্ত) ধন সম্বন্ধে কোনন্তত্বের হবমীমাংসা হয় না। এ 
গোলযোগ আজ নৃতন নহে । যে সকল গ্রস্থকে আমর! 
হিন্দৃশান্ত্র বলিয়া নির্দেশ করি, তাহাতেও এই গোলযোগ 
বড় ভয়ানক। মনুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ের শেধ ছয়টি 
গ্লোক ইহার উত্তম উদাহরণ । ধর্ম কখন রিলিজনের 
প্রতি, কখন নীতির প্রতি; কখনও অভ্যস্ত ধন্মাত্মতার প্রতি, 
এবং কখন পুণ্য কর্মের প্রতি প্রহৃক্ত হওয়াতে--নীতির 
প্রকৃতি রিলিজনে, রিলিজনের প্রকৃতি নীতিতে, অভ্যস্ত 
গুণের লক্ষণ কর্মে, কন্ম্বের লক্ষণ অভ্যাসে তত্ত হওয়াতে, 
একটা ঘোরতর গণ্ডগোল হইয়াছে । তাহার ফল এই 
হইয়াছে ষে, ধর্ম (রিলিজন )--উপধর্স্ব সঙ্গ,ল, নীতি-- 
ভ্রান্ত, অভ্যাস--কঠিন, ,এবং পুথ্য--ছৃঃখজনক হইয়া 
পড়িয়া'ছে । হিন্দুধর্মের ও হিন্দুনীতির আধুনিক অবনতি ও 
তথ্প্রতি আধুনিক অনাশ্থার গুরুতর এক কারণ এই 
পগডগোল। | 


ক্রোড পত্র । খ। 


(এ প্রবন্ধ হইতে উদ্ধত) 

খর । রিলিজন কি? 

শিষ্য। সেটা জান! কথা। 

খুকু । বড় নয়--বল দেখি কি জান আছে £ 
শিষ্য । যদি বলি পারলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস 
গুরু । প্রাচীন ক্বীহীর! পরলোক মানিত না 
বীহদীদের প্রাচীন ধরব কি ধর্ম নয ? 

শিষ্য । যদি বলি দেবদেবীতে বিশ্বাস । 

শুরু । ঈস্লাম, হ্রীহীয়, রীছদ, প্রভৃতি ধর্ে খেবী 
নাই। সেসকলধন্থ্ে দেবও এক--ঈশ্বর। এ গুলি 
কি ধ্বলয় | 

শিষ্য। ঈশ্বরে বিশ্বাসই ধর্ম? 

খুকু । এমন জনেক পরম রূমণীষ ধর্ম আছে, বাহাতে 


ক্রোড়পত্র । ৩৩৩ 


ঈশ্বর নাই। খথ্েদ-সংহিতার প্রাচীনতম মন্ত্রগুলি 
সমালোচন করিলে, বুঝা বায়, ষে তৎ্ প্রণয়ণের সম- 
কালিক আর্ধ্যদিগের ধর্মে অনেক দেবদেবী ছিল বটে, 
কিন্ত ঈশ্বর নাই । বিশ্বকর্মা, প্রজাপতি, ব্রহ্ম, ইত্যাদি 
ঈশ্বরবাচক শব্ধ, খথেদের প্রাচীনতম মন্ত্রগুলিতে নাই-- 
থে গুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক, সেই গুলিতে আছে । 
প্রাচীন সাংখ্যেরাও অনীশ্বরবাদী ছিলেন৷ অথচ তাহারা 
ধন্মহীীন নহেন, কেন না তাহারা কর্খব ফল মানিতেন, 
এবং মুক্তি বা নিঃশ্রেয়স্‌ কামনা করিতেন । বৌদ্ধরা 
নিরীশ্বর । অতএব ঈশ্বরবাদ ধর্মের লক্ষণ কি প্রকারে 
বলি? দেখ, কিছুই পরিষ্কার হয় নাই। 

শিষ্য । তবে বিদেশী তার্কিকদিগের ভাষা! অবলম্বন 
করিতে হইল-_লোকাতীত চৈতন্তে বিশ্বাসই ধন্ব্। 

গুকু। আর্থ 590০002001851151) কিন্তু ইহাতে 
তুমি €কোথায় আসিয়া পড়িলে দ্েখ। প্রেততত্ববিদ, 
সম্প্রদায় ছড়া, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতে লোকা- 
তীত চৈতন্তের কোন প্রমাণ নাই । হৃতরাং ধম্ও নাই-_ 
ধন্মের প্রয়োজনও নাই! রিলিজনকে ধন্মর বলিতেছি 
মলে থাকে যেন। 

শিষ্য। অথচ সে অর্থে ঘোর বৈজ্ঞানিকদিগের 


৩৩ অহ্শীল। 


মধ্যেও ধরব আছে। যথা “15116101701 11010001- 
ওক । সুতরাং লোৌকাতীত চৈতন্তে বিশ্বীস ধন্ম নয় । 
শিষ্য । তবে আপনিই বলুন ধর্ম কাহাকে বলিব । 
গুরু। প্রশ্নটা অতি প্রাচীন। “অথাতো ধন্ম2জিজ্ঞাসা'' 

মীমাংস। দর্শনের প্রথম হুত্র। এই প্রশ্নের উত্তর দানই 

মীমাংসা দর্শনের উদ্দেশ্ন । সর্বত্র গ্রাহ্থা উত্তর আজ 
পর্ধ্যন্ত পাওয়া যায় নাই। আমি যে ইহার সদুস্তর দিতে 
সক্ষম হইব এমন সত্ভাবনা নাই) তবে পূর্ব পিত- 
দ্রিগের মত তোমাকে শুনাইতে পারি। প্রথম, মীমাৎসা- 
কারের উত্তর শুন। তিনি বলেন “নোদনালক্ষণো 
ধন” নোদনা, ক্রিয়ার প্রবর্তক বাক্য। শুধু এই 
টুকু থাকিলে বলা যাইত, কথাটা বুঝি নিতান্ত মন্দ নয়; 
কিন্ত ধখন উচ্বার উপর কথা উঠিল, “নোদনা প্রবর্তকো 
বেদবিধিরূপঃ” তখন আমার বড় সন্দেহ হইতেছে, তুমি 
উহ্থাকে ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিবে কি না। 

শিষ্য। কখনই লা। তাহ! হইলে বতগুলি পৃথক 
ধর্মগ্রন্থ ততগুলি পৃথক-প্রকৃতি-সম্পন্ন ধন্দ মানিতে হয়। 
উষ্টানে বলিতে পারে, বাইবেল বিথিই ধর্খব; মুসলমানও 
কৌরাণ সম্বন্ধে এরূপ বলিবে। ধর্মপদ্ধতি তিন্ন হউক, 

বন্ধু বলিম্বু! একট? সাধারণ সাএগ্রী নাই কি? [৩)1519, 


ক্রোড়পত্র । ৩৩৫ 


আছে বলিয়া [২6116107) বলিয়া একটা সাধারণ সামগ্রী 
নাই কি? 

গুরু! এই এক সম্প্রদায়ের মত। লৌগাক্ষিক ভাস্কর 
প্রভৃতি এইরূপ কহিষ়াছেন ষে “দেবপ্রতিপাদ্যপ্রয়োজন- 
বদর্ধোধর্্বঃ।” এই সকল কথার পরিণাম ফল এই 
ঈাড়াইয়াছে, যে যাগাদিই ধর্ম এবং জদাচারই ধশ্ব 


শব্ধে বাচ্য হইয়া গিয়াছে--ষথা যহাভারতে 
শ্রদ্ধাকশ্ন তপশ্চৈব সভামক্রোধ এবচ। 


স্বেযু দারেষুসন্তোষঃ শৌচং বিদ্যাণসুযিত1 

আন্মজ্ঞানং ভিতিক্ষাচ ধর্ম: সাধারণো নৃপ॥ 
কেহ বা বলেন, “দ্রব্যক্রিয়াগুণাদনাং ধন্মত্বং” এবং, 
কেহ বলেন ধণ্্র অদৃষ্ট বিশেষ । ()ফলত আধ্যদিগের 
সাধারণ অভিপ্রায় এই, ষেবেদবা লোকাচার সম্মত 


কার্ধ্যই ধম্ম্ বথ! বিশ্বামিত্র-_ 
বমীর্ধযাঃ ক্রিমাণংহি শংসম্ত্যাগমবেদিনঃ | 


সধন্মো। যং বিগহন্তি তমধশ্মং প্রচক্ষতে ॥ 
কিন্ত হিন্ূুশাস্ত্ে যে ভিন্ন মত নাই, এমত নহে। 
“দ্বেবিদ্যে বেদিতব্যে ইতিহস্মযদ্‌ ব্রচ্মবিদো বদস্তি পরা- 
 চৈবাপরাচ,”” ইত্যাদি শ্রতিতে হুচিত হইয়াছে ফে 
বৈদিক জ্ঞান ও তদহুবত্তাঁ যাগাদি নিকৃষ্ট ধর্খ ব্র্মজ্ঞানই 
পরমধন্মব। ভগগবপগীতার স্থল তাৎপধ্যই কম্মত্মক বৈদি" 


৩৩৬ অনুশীলন 


কাদি অনুষ্ঠানের নিকৃষ্টতা এবং গীতোক্ত ধম্মের উৎকর্ষ 
প্রতিপাদন। বিশেষত হিন্দু ধশ্মের ভিতর একটি পরম 
রমণীয় ধর্ম পাওয়া যায়, যাহা এই মীমাংসা এবং তন্নীত 
হিন্দু ধর্ম্মবাদের সাধারণত বিরোধী । যেখানে এই ধর্ম্স 
দেখি-_অর্থাৎ কি গীতাষ়, কি মহাভারতের অন্থত্র, কি 
ভাগবতে-- সর্বত্রই দেখি, শ্রীক্ণই ইহার বক্তা । এই জন্ত 
আমি হিন্দুশান্ত্রে নিহিত এই উৎকৃষ্টতর ধর্মকে শ্রীকুফ- 
প্রচারিত মনে করি, এবং কৃষ্ণোক্ত ধর্ম বলিতে হচ্ছ! 
করি। মহাভারতের কর্ণপর্ধ হইতে একটি বাক্য উদ্ধৃত 
করিয়া উহার উদাহরণ দিতেছি। | 
“অনেকে শ্রতিরে ধন্ষের প্রমাণ বলিয়া! নির্দেশ করেন । 
আমি তাহাতে দোষারোপ কৰি না। কিন্তু শ্রুতিতে 
সমুদায় ধর্মতত্ব নির্দিষ্ট নাই। এই নিমিত্ত অনুমান 
দ্বার অনেক স্থলে ধর্ম নির্দিষ্ট করিতে হয় প্রামীগণের 
উৎপত্তির নিমিতই ধণ্্ঘ নির্দেশ করা হইয়াছে । 
অহিৎসীযুক্ত কার্য করিলেই ধর্ম্মনুষ্ঠান করা হয়। হিংশ্রক- 
দ্িগের হিংসা নিবারপার্থেই ধন্মের কৃষ্টি হইয়াছে । উ়া 
প্রাীগণকে ধারণ করে বলিয়াই ধর্ম নাম নিদ্দিষ্ট হই- 
তেছে। অতএব যদ্বার। প্রামীগণপের রক্ষা হয়, তীহাই ধর” 
ইহা কৃষোোক্তি। ইহার পরে .বনপর্ব হইতে ধর 


ক্রোড়পত্র ! ৩৩৭ 


ব্যাধোক্ত ধর্মরব্যাখ্যা..উচ্ধৃত করিতেছি । “যাহা সাধা- 
রণের একান্ত হিতজনক তাহাই সত্য । জত্/ই-শ্রেয়ো- 
লাভের অদ্বিতীয় উপায়। সত্য প্রভাবেই বার্থ জ্ঞান 
ও হিতসাধন হয়।” এস্থলে ধর্ম টিসি শব 
ব্যবহৃত হইতেছে । 

শিষ্য । এ ধেশীষের] ধর্শ্ের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
তাহা নীতির ব্যাখ্যা বা পুণ্যের ব্যাখ্যা । রিলিজনের 
ব্যাখ্যা কই ? 

গুরু । রিলিজন শব্দে ষে বিষয় বুঝায়, সে বিষয়ের 
স্বাতন্ত্র্য আমাদের দেশের লোক কখন উপলদ্ধি করেন 
নাই। যে বিষয়ের প্রজ্ঞা, আমার মনে নাই, আমার 
পরিচিত কোন শবে কি প্রকারে তাহার নামকরণ হইতে 
পারে? 

শিষ্য । কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। 

শক । তবে, আমার কাছে একটি ইংরেজি প্রবন্ধ: 
আছে, তাহা হইতে একটু পড়িয়া! গুনাই। 

পকু01 1ত51121010, 072 21901606 1711908 1180: 00 
নি ৪০905 1715 ০0002190601) ০1 1 %/3 3০0 . 
৫০৪০ 25 60 01976795 510) 01590855160 ০1৪. 


7210৩. ৮৮151 ০057 1%501155, 16112100 50017 2. 


২১২০৮ অনুলীলন । 
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শিশ্য। তবে রিলিজন কি, তদ্বিষয়ে পাশ্চাত্য আচাধ্য- 
দিগের মতই শুনা যাউক। | 

গুরু। তাহাতেও বড় গোলযোগ । প্রথমত, রিলিজন 
শব্দের যৌগিক অর্থ দেখা যাউক। প্রচলিত মত এই ষে 
+৮-722+ হইতে শব্ধ নিষ্পন্ন হইয়াছে, অতএব ইহার 
প্রকৃত অর্থ বন্ধন,+-ইহা সমাজের বন্ধনী । কিন্ত বড় বড় 
গণ্ডিতগণের এ মত নহে! রোমক পণ্ডিত কিকিরো 
(বা সিসিরো) বলেন, যে ইহা] 1০-11201 হইতে নিষ্পন্ধ 
হইয়াছে । তাহার অর্থ পুনরাহরণ, জংগ্রহ, চিন্তা, 
এইরূপ। মক্ষমূলর প্রভৃতি এই মতানুষায়ী। যেটাই 
শ্্িভ হী) বন্ধন বাহইতজহে পক ঞা সতবদ আবাদিশ অর্থ 


লেখকপ্রসীত €কোন্ন ইনেরী প্রবন্ধ হইতে এইটুকু উদ্ধৃত 
হুইল, উহা! এ পর্য্যন্ত প্রকাশিভ হয় লাই। ইহার মন্্ার্ধ বাঙ্গালা 
এখানে সম্সিবেশিত করিলে কর] যাইতে পারিত, কিন্ত বাঙ্গালা 
এ রকমের কথ! আমার অনেক পাঁঠকে বুঝিবেন ম!| যণহাদের 
জন্ত লিধিতেছি তাহারা না ব্ন্মিলে, লেখা বৃখা। অতএব এই 
রূচিবিরুদ্ধ কাঁরধ্যকু পাঠর্ক মার্তনা করিবেন । খাহার1 ইংয়েজি 
জানেন লা, তাহার! এট্কু ছাড়ি্। গেলে ক্ষতি হইবে না । 


৩৪ ৪ অহৃশীলন। 


এক্ষণে আর ব্যবহৃত নহে। যেমন লোকের ধর্মুদ্ি 
কুর্তি প্রাণ হইয়াছে, এ.শবের অর্থও তেমনি ম্করিত ও 
পরিবর্তিত হইয়াছে । 


শিষ্য। প্রাচীন অর্থে আমাদিগের প্রয়োজন নাই, 
এক্ষণে ধন্মঅর্থাৎ রিলিজন কাহাকে বলিব, তাই বলুন । 

গুরু। কেবল একটি কথা! বলিয়া রাখি। ধর্্বশব্দের 
ঘৌগিক অর্থ অনেকটা £611210 শব্দের অনুরূপ । 
ধস +মন্(ধ্য়তে লোকে অনেন, ধরতি লোকং বা) 
এই জন্য আমি ধন্ম কে £6115০ শবের প্রকৃত প্রতিশঙ্ 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি । 

শিধ্য। তা হৌক--এক্ষপে রিলিজনের আধুনিক 
ব্যাখ্যা বলুন। 

ওকু। আবুনিক পরতিতদিগের মধ্যে জন্ম্ণনেরাই 
সর্বাগ্রগণ্য । ুর্ভাগ্যবশত আমি নিজে জন্ম্ণান জানি না। 
অতএব প্রথমত মক্ষমূলরের পুস্তক হইতে জন্্র্ণনদিগের 
যত পড়িখ গুনাইব। আদৌ, কান্টের মত পর্যালোচনা 
কর। 

448৩০014105 00 2510 চি 15 175019110, 
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15105 (0০015805905) 0১90 1১6 01165 50256108665 
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০০৪,০৩৩ 01387 7৩86 91) 2 0151796 000717791)0 (6750 
৮৮০১1 06 8০০০17৭1500 1016 1001617 1952810 
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0223852৮215 0110001)7 00185010985 ০01 (17610 ৪3 
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তার পর ফিক্ে। ফিক্তের মতে “হতো 95 
1000০515089. 10 81555 6০ ৪ মান ও:01627 (একতি)তা 
1010 1)1175৩1, 27755765150) 1127050 006561975, 
2170. 0005 8000215 00 ঘও 2 ০017119166৩ 13817700709 
$/:61১ ০২325৩15555 27 এ 850202510 5276601705 61077 | 
০০৬৫ 07000. সাংখাছিরও প্রায় এই মত। কেবল 
শব্দপ্রয্োগ ভিন্ন প্রকার ; তারপর সি.য়ের মেকর। তঁজার 
মতে, “61101 00185181511) 0830 00750803176$ 
9? ৪05918665 0619915061706 0101 905215806) 0৮ ্‌ 
00851) 20 006011)81)05 হাক ৮০ 021)180% 056৫ 
10155 10 006 00117. তাহাকে উপহাস করি হীগ্গেল ৃ 
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ওপ্তহ অনুলীলন। 


৩5002) 01 1015 06100612012 01 1295 07911 
285 01511550116 9৩০০0105 ০0190105 06121005611 
20১199510১০ 617165 5011৮ এ মত কতকটা 
'বেদান্তের অনুগামী । 

শিষ্য। যাহারই অনুগামী হউক, এই চারিটির 
একটি ব্যাখ্যাও ত শ্রচ্ের বলিয়া বোধ হইল না। আচার্ধ্য 
ক্ষমূলরের নিজের মত কি? 

শক । তিনি বলেন, “]২০11510) 15 ৪. 9915০01৮৩ 
2০17 001 076 81015761)0125101) 01 0136 [1757166- 

শিব্য। [০9191 সর্বনাশ ! বরং রিলিজন বুঝিলে 
বুঝ! বাইবে,-79০4105 বুঝিব কি প্রকারে? তাহার 
অস্তিত্বের প্রমাণ কি ? 

খুকু । এখন জন্্ানদ্ের ছাড়িয়া দিয়া ছুই একজন 
ইৎরেজের ব্যাখ্যা আমি নিজে সংগ্রহ করিয়া গুনাই- 
তেছি। টেলর সাহেব বঙ্গেন, যে যেখানে “57011091 
8৩185” সম্ন্ধে বিশ্বাস আছে, সেই খানেই রিগিজন। 
এখানে « 901710581 7361755 অর্থে কেবল ভুত প্রেঞ্ড 
নছে--লোকাভীত চৈতন্যই আভিপ্রেত;, দেবদেবী ও 
ঈশ্বরও ততস্তর্গত। অতএব তোমার বাক্যের সহিত 
ইনার বাক্যের ব্রক্য ছইল। 


ক্রো্$ঠপত্র। ৩৪৩ 


শিষ্য । সেজ্ঞান ত প্রমাপাধীন। | 

খুরু। সকল প্রমাজ্ঞানই প্রমাণাধীন, ভ্রমজ্ঞান 
প্রমাণাধীন নহে । সাহেব মৌহৃকের বিবেচনায় রিলি- 
জনটা ভ্রমজ্ঞান মাত্র । এক্ষণে জন্ষটয়ার্ট মিলের ব্যাখ্যা 
শোন। : 
শিষ্য। তিনি ত নীতিমাত্রবাদী, ধর্্ববিরোধী | 

গুরু । তাহার শেষাবস্থার রচনা পাঠে সেরূপ বোধ 
হয় না। অনেক স্থানে দ্বিধাধুক্ত বটে।--ঘাই হোক, 
তাহার ব্যাখ্যা উচ্চশ্রেমীর ধরব সকল সম্বন্ধে বেশ খাটে। 

তিনি বলেন «111)6 59521১05 01 1২51151921৪ 0১৫ 
50010202100 21656 ৫০০6100) 06 01১৩. 608০9$9115 
81700251153 6০845 ৮ 10581 ০৮০০৮ 75০0- 
70150 25 01 (1:6 18121646 5১0০5119005, ৪17৫ 19 
17880915 9512050900 0৮517 811 50118 ০১০)৪০৫5 
01 455115.% 

শিষ্য। কথাটা বেশ । 

শুরু । মন্দ নহে বটে। সম্প্রতি আচার্য সীলীর 
কখা শোন। আধুনিক ধর্মতব্ব ব্যাখ্যাকারকদিগের মধ্যে 
তিনি একজন শ্রেষ্ট । তাহার প্রশ্নীত “7০০০ 1101780” 
এবৎ দিন] 0২51781০৮ আনেককেই .মোহি 


৩৪৪ 'আনুশীলন। 


করিয়াছে । এ বিষয়ে তাহার একটি উক্তি বাঙ্গালি 

পাঠকদ্িগের নিকট সংপ্রতি পরিচিত হইয়াছে 1* বাক্যটি 
এই 42%6 5%8522%22 2/ 4০2/:৮27% 28 ৫%/4৮6 
কিন্ত তিনি একদল লোকের মতের সমালোচন কালে, 
এই উক্তির দ্বারা ঠাহ.দিগ্রের মত গরিস্ক,ট করিয্বাছেন-- 
এটি ঠিক তাহার নিজের মত নহে। তাহার নিজের 
হত বড় জন্পব্যাপী। সে মতানুসারে রিলিজন “/42%- 
2/ 22 22%/27427% 227%222122%.” ব্যাখ্যাটি সহি- 
স্তারে শুনাইতে হইল । 
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দ্বেধী চৌধুক়ানাতে । 
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'শিষ্য। এ ব্যাখ্যাটি অতি হ্ন্দর। আর আঙি 
দেখিতেছি, মিল যে কথা বলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে ইহার 
এঁক্য হইতেছে। এই 61010021200 06102070170 
20701720017” যে মাননিক ভাব, তাহারই ফল, 5৮075 
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গুরু । এ ভাৰ, ধর্মের একটি অঞ্গমাত্র ! 

যাহা হউক, তোমাঁকে'আর পণ্ডিতির পাঁণিত্যে বিরক্ষ 
না করিস, অগুস্ত কোমৃতের ধর্মব্যাখ্যা শুনাইয়া, নিরস্ত 
হইব। এটিতে বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন, কেন না 
কোমৃৎ নিজে একটি অভিনব ধর্মের সৃষ্টিকর্তা, এবং 
তাহার এই ব্যাখ্যার উপর ভিত্তিস্থাপন করিক্বাই তিনি 


৩৪৬ অনুশীলন । 


সেই ধর্ম স্ষ্টি করিয়াছেন । তিনি বলেন, “চ২০151, 
17 16501 5500195569 03 91965. 06 06766০6 %%2 
1১151) 15 0 01501706159 22006103019 6315- 
660০০ 0০961 95 2 17001510021 200 17) 5001065, 
$/1)1) 1] 07 ০0175016005100 12150101528 0010) 
[30121 2170 0)751081, 216. 11800 17210169511 ০ 
০010%9156 (0৮421050170 ০0100101. 10011)০5০.” অর্থাত, 
%[0115101 ০079155 17. 15001210105 00915 100151- 
0051 22,601, 2100. 00115 0১6 17115170091 601 
21] 009 821218510015170215-) 

ষৃতগুলি ব্যাখ্যা তোমাকে শুনাইলাম, সকলের মধ্যে 
এইটি উৎকৃষ্ট বলিয়৷ বোধ হয়। আর যদি এই ব্যাখ্যা 
প্রকৃত হয়, তবে হিন্দুধন্ম সকল ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠধন্্। 

শিব্য। আগে ধর্্ব কি বুঝি, তার পর, পারি যদি 
তবে না হয়, হিন্দূধশ্্ব বুঝিব। এই সকল পণ্ডিতগণকৃত 
ধশ্মব্যাখ্যা শুনিয়া আমার সাত'কাণার হাতী দেখ! মনে 
পড়িল! ূ 

গুরু । কথা সত্য। এমন মনুষ্য কে জন্মগ্রহণ করি- 
সাছে, ষে ধর্দ্ের পূর্ণ প্রকৃতি ধ্যানে পাইয়াছে? যেমন 
সমগ্র বিশ্বসংসার কোন মনুষ্য চক্ষে দেখিতে পায় না 


ক্রোড়পত্র । ৩৪৭ 


তেমনই সমগ্র ধর্ম কোন মনুষ্য ধ্যানে পায় না। অন্থের 
কথা দ্বরে থাক্‌, শ্রাক্যসিংহঃ যীশুতরীষ্ট, মহম্মদ, কি 
চৈতন্ত,_-তাহারাও ধর্মের সম্গ প্রকৃতি অবগভ হইতে 
পারিয়াছিলেন, এমত স্বীকার করিতে পারি না। অন্তের 
অপেক্ষা! বেশি দেখুন, তথাপি সবটা দেখিতে পান নাই। 
বদি কেহ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ধন্মের সম্পূর্ণ অবযুৰ 
হৃদয়ে ধ্যান, এবং মন্ষ্যলোকে প্রচারিত করিতে পারিষ। 
থাকেন, তবে দে শ্রীমদ্তগবদগীতাকার। ভগবঙ্গীতার 
উক্তি, ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি কি কোদ মনুষ্য 
প্রণীত, তাহা জানি না। কিন্ত বদি কোথাও ধন্মের 
সম্পূর্ণ প্রকৃতি ব্যক্ত ও পরিস্ফূট হুইয়া থাকে, তবে সে 
আীমন্তগবদগীতায়। 


ক্রোড পত্র | গ। 
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ক. পলিপ শত শশী ীশিশীট 


ক্রোড় পত্র। ঘ। 


( অনুশীলন তত্বের সঙ্গে জাতিভেদ 
ও শ্রমজীবনের সম্বন্ধ ।) 


“বৃত্তির সঞ্চালন দ্বার! আমর কি করি? হয় কিছু কর্ম 
করি, নাহয় কিছু জানি। কর্ম ও জ্ঞানভিন্ন মনুষ্যের 
জীবনে ফল আর কিছু নাই। 

অতএব জ্ঞান ও কন মানুষের স্বধন্ম। সকল বৃত্তি 
গুলি সকলেই ঘদ্দি বিহিতরূপে অনুশীলিত 'করিত, ভবে 
জ্ঞান ও কন্ম উভয়ই সকল মনুষ্যেরই স্বধন্ম হইত। 
কিক মহ্য্যসমাজের অপরিণতাধস্থাম্ব তাহা সাধারণতঃ 





শিশ্ন শশী শশীসশািটি পি ৩ শাাতোিপিশদ 


* কোমৎ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দ্বার্শনিকপণ ভিন ভাঁশে চিতুপরি-, 
শভিকে বিভক্ত করেন, “])0181৯) ম৬৪)1708, 40680), ইহ? 
ক্যা । কিন্তু 1৬৩1) জবশেষে ১০951 কিপা| 8০০০০ প্রাপ্ত 
ফ্ঘ। এইজন্ঠ পরিণামের ণজ্ঞান ৪ কর্্ধ এইগ্িবিধ বলাও স্তাধ্য | 


ক্রোড়পত্র । ৩৬৫ 


খটিয়া উঠে না।* কেহ কেবল জ্ঞানকেই প্রধানতঃ 
স্বধন্ম্ন স্থানীয় করেন, কেহ কন্্রকে ধঁরূপ প্রধানতঃ স্বধস্থ 
বলিয়া গ্রহণ করেন। 

জ্ঞানের চরমোদেশ্য অর্ধ; সমস্ত জগত ব্রদ্মে আছে। 
এজন্ত জ্ঞানাজ্জন ধাহাদিগের স্বধর্ম, তাহাদিগকে ত্রাক্গণ 
বলা যায়। ব্রা্ছণ শব্দ ব্রচ্ণ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন 
হুইয়াছে। 

কর্্ধকে তিন শ্রেনীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। 
কিন্ত তাহা বুঝিতে গেলে কর্ধ্বের বিষয়ট। ভাল করিষ" 
বুঝিতে হইবে । জগতে অন্তর্রিষয় আছে ও বহির্ব্বিঘঘ্ 
আছে। অন্তব্রিষয় কর্মের বিষয়ীভত হইতে পারে না; 
বহির্বিষয়ই কর্শের বিষয়। মেই বহির্ষষয়ের মধ্যে 
কতকগুলিই হৌক, অথবা সবই হোক, মনুষ্যের ভোগ্য | 
মনুষ্যের কণ্ধ্ব মনুষ্যের ভোগ্য বিষয়কেই আশ্রয় করে। 
সেই ঘআশ্রয় ত্রিবিধ, যথা, (১) উত্পাদন, (২) সংযোজন 
বা সংগ্রহ, ৬) রক্ষা । যাহারা উৎপাদন করে, তাহার! 
 কষিধন্মা; ৫) যাহারা সংযোজন বা সংগ্রহ করে, তাহা, 
শিল্প বা বাণিজ্য ধনী) (৩) এবং যাহারা রক্ষা ক 


আমি উনবিংশ শতাব্দীর ইউন্সংপকেও সমাজের অ 
ণভাবস্থা! বিতেছি। 





৬৮ অনুশীলন। 


তাহারা যুদ্ধধশ্থী । ইহাদিগের নামাস্তর ব্যুৎক্রমে ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্ত, শৃদ্র' একথা পাঠক স্বীকার করিতে পারেন কি ? 
স্বীকার করিবার প্রতি একটা আপত্তি আছে । হিন্দৃ- 
নিগের ধর্খশীন্তাজ্ুসারে এবং এই গীতার ব্যবস্থানুসারে 
কৃষি শৃদ্রের ধন্ম নহে; বাণিজ্য এবং কৃষি উভয়ই 
বৈপ্টের ধরব । অন্ত তিন বর্ণের পরিচর্ধ্যাই শুড্রের ধর্মী। 
এখনকার দিনে দেখিতে পাই কৃষি প্রধানতঃ শৃত্রেরই 
ধর্ম । কিন্ত অন্ত তিন বর্ণের পরিচরধ্যাও এখনকার দিনে 
প্রধানতঃ শৃদ্রেরই ধন্ম। যখন জ্ঞানধন্মী, যুদ্ধধশ্থাঁ, 
বাণিজ্যধম্মঁ বা কৃষিধন্মাঁর কর্মের এত বাহুল্য হয়, ষে 
তন্ধম্মাগণ আপনাদিগের দৈহিকাদি প্রয়োজনীয় সকল 
করব সম্পন্ন করিয্বা উঠিতে পারে না, তখন কতকগুলি 
লোক তাহাদিপের পরিচর্যায় নিযুক্ত হয়। অতএব 
১) জ্ঞানার্জন বা লোকশিক্ষা, ২) ষুদ্ধ বা. সমাজরক্ষা, 
(৩) শিল্প বা বাণিজ্য, (৪) উত্পাদন বা কৃষি, (৫) পরিচধ্যা, 
এই পঞ্চবিধ কর্ম)” রা 
ভগবদগীতার টাকায় যাহা লিখিয়াছ্ছি তাহা হইতে 
ই কয়টি কথা উদ্ধৃত করিলাম। এক্ষণে স্মরণ রাখা! 
ছাব্য, থে সর্ধবিধ কর্মানুষ্ঠান জন্য অনুশীলন প্রয়ো- 
খয়। তবে কথা এই যেষাহার যে শ্বধর্, অনুশীলন 


ক্রোড়পত্তর। ৮৫৯ 


তদকুবত্বী লা হইলে সে স্বধর্ের হুপালন হইবে না। 
অনুম্পীলন দ্বধর্্মাচবস্তাঁ হওয়ার অর্থ এই, যে শ্বধর্ট্ের 
প্রয়োজন অনুসারে বৃত্তিবিশেষের বিশেষ জনুলীপন চাই 

সামঞ্নস্য রক্ষা করিয়া বৃত্তিবিশেষের বিশেষ অনুশীলন 
কি প্রকারে হইতে পারে, তাহা শিক্ষাতত্বের অন্বর্গত। 
স্তরাধ এ গ্রন্থে সে বিশেষ অনুশীলনের কথ! লেখ! গেল 
না। আমি এই গ্রন্থে সাধারণ অনুশীলনেদ্ কথাই 
বলিয়াছি, কেন না তাহাই ধর্ঘ্তত্বের অন্তরত্ভ ; বিশেষ 
অনুশীলনের কথ বলি নাই, কেন না তাহ! শিক্ষাতত্ব। 
ভয়ে কোন বিরোধ নাই, ও হইতে পারে না, টাই 
জামার এখানে বলিবার প্রয়োজন । 


সম্পূর্ন । 


